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আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


ঈদ: সামাজিক এক্য ও 
সংহতির প্রাণপ্রবাহ 


দিনে শুধু নিজে ভালো খেলে ও ভালো পরলে ঈদের আনন্দ 
সম্পূর্ণ হয় না, অন্যদের খাওয়া পরার সুযোগ করে দিতে 


হবে । সুস্বাদু খাবার কেউ একা খায় না- সবাইকে খাইয়ে 


বিভিন্ন 
জাতিগোষ্ঠীর 
নিজস্ব উৎসব রয়েছে কারণ 


উৎসবের মাধ্যমে প্রাণের সজীবতা অক্ষুন্ন থাকে এবং মানুষ 


আমরা আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করবো | যার দান করার বা 
খাওয়ানোর সামর্থ নেই, সে মিষ্টি কথা বলে, ম্নেহ-মমতা ও 


খুজে পায় জীবন সাধনার সিদ্ধি । আর মুসলমানদের জাতীয় 


সহানুভূতি দেখিয়ে সবাইকে খুশি করা উচিৎ । এটাই ঈদের 


উৎসব হলো ঈদ | ঈদ মানে আনন্দ ও সুখের বারতা | ঈদ 


দিনের বিধান ও কর্তব্য । এর ফলে পরস্পর শক্রতাভাব 


মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধমীয়ি উৎসব । প্রতি বছর প্রতিটি 
মুসলমানের ঘরে এ বারতা আসে ৷ রমযানের রোযার শেষে 
খুশির ঈদ ঈদুল ফিতর | একজন রোযাদার রমযানের এক 
মাস সিয়াম সাধনার মধ্য দিয়ে কৃচ্ছতা, সংযম, ধৈর্য ও 


বিদুরিত হয়ে সমাজের সদস্যদের মাঝে ভ্রাতৃত্ভাব জেগে 
উঠবে । ত্যাগের মাধ্যমে মানুষ মানুষের ভালবাসা পায় এবং 
জীবন অমরত্ব লাভ করে । 

দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর ঈদের পূর্বে দরিদ্র ও 


মানবিক মূল্যবোধের প্রশিক্ষণ লাভ করে তারই মূল্যায়নের 


অভাবগ্রস্থ মানুষকে ফিতরা দান করা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল 


দিন হলো ঈদুল ফিতর | রোযা মানুষের মনে উদারতা, 
সহমর্মিতা ও মানবগ্রীতি কতটা জাগিয়ে তুলতে পেরেছে 


প্রতিটি রোযাদারের উপর ওয়াজিব ৷ পবিত্র কুরআনের 
নির্দেশ অনুযায়ী ফিতরা সমাজের আট শ্রেণীর মানুষের মধ্যে 


তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঈদের দিনে । ঈদের নামাযে ধনী- 


বন্টন করা হয় । নির্দিষ্ট হারে ফিতরা দানের ফলে সমাজের 


নির্ধন, ইতর-ভদ্র, ছোট-বড় সব মানুষ যখন একই সমতলে 


৩ 


দারিদ্যক্রিষ্ট মানুষের আর্থিক কল্যাণ সাধিত হয় | ফিতরা 


কীধে কীধ মিলিয়ে দীড়ায় ও ভক্তিভরে মহান আল্লাহ 
তাআলার দরবারে কল্যাণ ও শান্তির জন্য প্রার্থনা করে তখন 
এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয় । ঈদগাহ হয়ে উঠে 


হচ্ছে দুনিয়া-আখিরাত এবং ব্যক্তি-সমাজের মধ্যে ভারসাম্য 
বজায় রাখার উৎকৃষ্ট উদাহরণ | ফিতরার প্রধান উদ্দেশ্য 
দুটি । ১. সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাতে অপরাপর 


সামাজিক মিলন মেলা । বছরে অন্তত ঈদের দিনে মানুষ সব 
কষদ্রতা, সংকীর্ণতা, তুচ্ছতা, হিংসা ও বিদ্বেষ ভুলে 
পরস্পরকে ভালোবাসে । পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের 


মুসলমানদের সাথে ঈদের আনন্দে শরীক হতে পারে । ২. 
রোযা পালনে সতর্কতা সত্ত্বেও যেসব ক্রটি-বিচ্যুতি হয়ে 
যায়, যেন তার প্রতিবিধান হয় । মাস ব্যাপী পরিচালিত 


মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সামাজিক এঁক্য ও সংহতির 
সৃষ্টি হয় । মুসলমানদের জীবনধারায় এর মূল্য বিশাল । 


কঠোর সাধনায় রিপু ও কুপ্রবৃত্তিগুলোকে অবদমন করে যারা 
জয়ী হতে পেরেছেন, ঈদ তাদের জয়ের উৎসব । 


রমযানের রোযা তথা সেহেরী, তারবীহ ও ইফতার যারা 


ঈদ উৎসবের মূলবাণী হচ্ছে মানুষে মানুষে ভালবাসা, 


যথাযথভাবে পালন করেছেন; পাপাচার ত্যাগ করার 


সকলের মাঝে একতা ও শান্তি, ভোগে নয়, ত্যাগেই সুখ- 


প্রশিক্ষণ ডি ঈদের আনন্দ তাদের জন্যঃ অপর দিকে 


ঈদ একথা মনে করিয়ে দেয় । ঈদ নিছক উৎসব নয়, একটি 


যারা রোযা ছেড়ে দিয়েছে, দিনের বেলা 


গভীর অর্থ নিহিত আছে ঈদে । ঈদের মধ্যে সমাজ, 


পানাহার ও যৌন পরিচর্যায় লিপ্ত হয়েছে, তাদের জন্য ঈদ 


ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মানুষে মানুষে সম্পর্কের উপাদান 


হলো দুঃখ ও হতাশার | ঝলমলে ও সুবাসিত নতুন জামা 


লুকিয়ে আছে । ঈদ আমাদের সামাজিক চেতনার আনন্দ 


গায়ে দিলেও তাদের প্রাপ্তির ভাণ্ডার শুন্য । প্রবৃত্তির 
প্ররোচনাকে দমন করে যারা বিবেকের শক্তিকে জাগ্রত 


মুখর অভিব্যক্তি ও জাতীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণপ্রবাহ। 
এ কথা আমাদের সকলের মনে রাখা দরকার ঈদ 


করতে পেরেছেন রমযান মাসে, ঈদের দিন আল্লাহ তাআলা 


মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান । ধর্ম পালনের মধ্য দিয়ে 


তাদের ক্ষমা করে দেন। ঈদের দিনে রোযাদারদের জন্য 
এটা বিরাট প্রাপ্তি । 

ঈদের দিনে বড়-ছোট সমাজের সব সদস্য নতুন জামা পড়ে 
বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-পড়শিদের বাড়ি বাড়ি 
গিয়ে সালাম, কোলাকুলি ও শুভেচ্ছা বিনিময় করে থাকে । 
ঈদের দিনে ঘরে ঘরে সেমাই, পোলাও, বিরিয়ানি, 
পায়েসসহ নানা সুস্বাদু খাবার তৈরি হয়ে থাকে | ঈদের 


জুলাই'১৫ 


কেমন করে পবিত্র ও নির্মল আনন্দ পাওয়া যায়, সে শিক্ষা 
পাওয়া যায় ঈদ উৎসবে । নিছক আমোদ-প্রমোদ, হৈ হুলুড়, 
পানাহার, নাচ-গান প্রভৃতি এ উৎসবের লক্ষ্য নয় । আনন্দ 
ও উৎসবের আতিশয্যে যেন ধর্মীয় ভাব গান্তীর্য ক্ষতিগ্রস্থ না 
হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ২ 


তা।ফ।সী।রু।ল। |কু।র।আ।ন 


অলৌকিক দর্শন 


ভূমিকা 

সূরা ফাতিহার যেসব বৈশিষ্ট্য স্থান 
পেয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে “সূরা 
ফাতিহা গোটা একটি জীবন ব্যবস্থা, 
বিশ্বশান্তির অলৌকিক দফাসমূহ, মানব 
কল্যাণের চূড়ান্ত বাতা, ইসলামের 
প্রাণ, বান্দা ও রবের মাঝে সেতুবন্ধন, 
মানব-মুক্তির চূড়ান্ত বার্তা, যাবতীয় 
সংকটের সমাধান, ইসলামী বিপ্রবের 
যুগোপযোগি উপাদান, মুসলমানদের 
উথ্থান ও পতন, মুসলমানদের 
অধপতনের কারণ ও প্রতিকার, 
মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারাল? 
মুসলমানদের মাঝে কোন্দল নিরসনের 
মূলনীতি, বিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক এবং 
দুনিয়ার চুড়ান্ত ধ্বংস কখন ও 
কিভাবে? 

মানুষের অস্তিত্ব, অতিসুন্দর গঠন, 
জ্ঞান বিজ্ঞানের চমতকার যোগ্যতা, 
মহাকাশে বিচরণ,  বিশ্বভ্রমনের 
ক্লোনিং, টেস্টটিউব বেবি, ডি এন এ, 
স্টিম সেল, জিন, কৃত্রিম গোশত, 
কিডনি, রক্ত ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
ইত্যাদির আবিষ্কার প্রমাণ করে যে, 
মানুষ পৃথিবীতে একটি মহৎ ও গুরু 
দায়িত্ব নিয়ে এসেছে, তাদের কারোরই 
নিজের অস্তিত্বকে বৃথা বা নিরর্থক মনে 
করার কোন সুযোগ নেই । যে মানুষ 
বিজ্ঞানের মাধ্যমে পৃথিবীর কোন বস্তুই 
নিরর্থক নয় বলে প্রমাণ করছে, সেই 
মানুষেরই নিজের সৃষ্টির অন্তরালে 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


পারে না। এটা নিতান্তই শয়তান 
কর্তৃক উদ্ভাবিত চিন্তা, যাতে মানুষ 
নিজের সম্মান ভুলে গিয়ে নিকৃষ্ট ও 
বাজে কাজে লিপ্ত হতে পারে এবং ভুল 
পথে পরিচালিত হয়ে নিজের মূল্যবান 
জীবনকে ধ্বংস করতে পারে । 

মানুষ অতি স্বল্প সময়ের জন্য 
দুনিয়াতে আগমন করে এবং এই সময় 
পার করে অবশ্যই তাকে অন্য জগতে 
পাড়ি জমাতে হয় | সেই জগতের কথা 
যেহেতু ইন্দ্রিয় ও বিবেক-বুদ্ধির 
মাধ্যমে জানা সম্ভব নয়, সেহেতু কেউ 
একে মানে আবার কেউ একে 
প্রত্যাখ্যান করে । কিন্তু চিরসত্য হল, 
মাতৃগর্ভে থাকা ভ্রুণ পার্থিব জীবন 
সম্পর্কে যেমন কিছুই জানে না, তবুও 
তাকে দুনিয়াতে আসতে হয়, ঠিক 
তেমনি পৃথিবীতে থাকা মানুষেরও 
পরকাল সম্পর্কে ধারণা থাকুক আর 
নাই বা থাকুক পরকালে তাকে অবশ্যই 
পাড়ি জমাতে হবে । বস্তজগত সম্পর্কে 
ইসলামের প্রদত্ত অনেকগুলো ধারণাই 
মানুষের কাছে অজানা ও অচেনা ছিল, 
কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান সেগুলোকে 
পুভখানুপুভ্খরূপে সত্য সাব্যস্ত করলে 
বর্তমানে সেগুলোকে তারা সত্য 
হিসেবে মানতে বাধ্য হয়, ঠিক 
তেমনিভাবে পরজগতের ইসলামিক 
ধারণাও বাস্তব চিরসত্য বলে উন্মোচিত 
হবেই। 

পার্থিব জীবন সম্পর্কে মানুষের মধ্যে 
দু'টি চিন্তা-ভাবনা কাজ করে: 


আনন্দের বড় উপাদান হিসেবে বেশি 
বেশি সম্পদ উপার্জন করা, সংক্ষেপে 
বলতে গেলে মনের ইচ্ছা ও কামনা- 
বাসনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে 
মৃত্যুবরণ করার নামই হচ্ছে মানুষের 
চূড়ান্ত জীবন । কিন্তু এই ধারণা স্রেফ 
ধোকা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। এই 
ধারণার মূল ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ্‌ পাকের 
অস্তিত্ব ও পরজগতের অস্বীকারের 
ওপর, যা সম্পূর্ণ মনগড়া ও শয়তানি 
কল্পনার ওপর নির্ভরশীল | পৃথিবীর 
বুকে বসে কারো পক্ষে এ ব্যাপারে 
কোন দলিল-প্রমাণ পেশ করা সম্ভব 
নয়। যদি কেউ এ ব্যাপারে বাস্তব 
কোন প্রমাণ পেশ করতে পারবে বলে 
দাবি করে, তবে তাকে শুধু এই পৃথিবী 
নয়, বরং গোটা মহাবিশ্বের বাইরে 
গিয়ে তার চিন্তা-ভাবনা পেশ করতে 
হবে, তখনই কেবল সে এই প্রমাণ 
পেশ করার অধিকার অর্জন করতে 


পারে। 

দুই. পার্থিব জীবন বৃথা বা অনর্থক 
নয় এবং একে অনর্থক মনে করে কিছু 
করারও কোন সুযোগ নেই, বরং এটা 
অন্য একটি জীবনের প্রস্তুতিস্থল, 
অস্থায়ী ঘাঁটি, পরীক্ষার কেন্দ্র, 
যেখানের ছোট ও বড়, প্রকাশ্য ও 
অপ্রকাশ্য প্রতিটি কর্ম লিপিবদ্ধ হয় 
এবং প্রতিটি কর্মের জবাবদিহিও 
করতে হয়। তবে যেখানে এই 
জবাবদিহি করতে হবে, তার নাম 
হচ্ছে পরজগৎ বা আখেরাত । এই 


এক. মানুষ অন্যান্য পশুপাখির মতই 


কোন মহৎ উদ্দেশ্য থাকবে না, বরং 


একটি জীব, যার কাজ হল খাওয়া- 


সে মনের ইচ্ছে অনুযায়ী জীবন 


দাওয়া, আনন্দ-উন্লাস করা, খ্যাতি 


ভাবনা মানুষের প্রকৃতির সাথে 
সামঞ্জস্যশীল এবং এই ধারণা মানুষের 
জন্য সুন্দর ও শান্তিময় জীবন 


পরিচালনা করবে তা কখনই হতে 


জুলাই”*১৫ 


অর্জন করা, আধিপত্য বিস্তার করা, 


পরিচালনার পথ অনুসন্ধান করে । কিন্তু 


বারা আত্তার্তহীদ ৩ 


তা।ফ।সী।রু।ল। |কু।র।আ।ন 


পার্থিব জীবনে কোন কাজ মঙগলজনক, 


গরীব-দুখি লোকেরা মুক্তি পেত, ধনীরা 


সুন্দর, শান্তিময় ও পরজগতে এর 


ন্যায়সঙ্গতভাবে সম্পদ অর্জন করে ধনী 


ব্যাপারে ধর-পাকড় করা হবে না, তা 
অনুভব করা মানুষের ইন্দ্রিয় শক্তি ও 


হত এবং গরীবরা সক্ষমতা অনুসারে 
রুজি উপার্জন করে শান্তিতে ঘুমাতে 


বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা সম্ভব নয় । বিজ্ঞান ও 


পারত, যাবতীয় অপরাধ ও সন্ত্রাস 


তথ্য প্রযুক্তি মানুষের বুদ্ধিমত্তার 


নিস্তব্ধ হয়ে যেত, গুম, খুন, ধর্ষণ ও 


একটি অংশ যার মাধ্যমে পার্থিব 
জীবনে বস্তগত দিক থেকে প্রচুর ও 
অকল্পনীয় উন্নতি সাধন করা যায়, কিন্তু 
আত্মার প্রশান্তি ও শান্তিময় জীবন 
প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান কোন ভূমিকা 
পালন করে না, বরং এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান 
পুরোপুরিই অক্ষম । এ কারণে কোন 
দিন একথা শোনা যায় নি যে, 
বিজ্ঞানের মাধ্যমে কারো চরিত্রে 
পরিবর্তন এসেছে, কারো চরিত্র 
সৌন্দর্য ও উন্নতি লাভ করেছে অথবা 
কেউ আত্মার প্রশান্তি অর্জন করতে 
পেরেছে। 

যদি বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে 
মানুষের আত্মা ও চরিত্রের পরিবর্তন 
করা যেত, তাহলে বর্তমানে গোটা 
দুনিয়াতে শান্তির বিপ্লব ঘটত, কেউ 
কারো জান মালের ওপর হস্তক্ষেপ 
করত না, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধ হয়ে যেত, 
ধনী ও শাসকদের নিযতিন থেকে 


নারী নিযতিন মানুষের কাছে কিছু 
অচেনা শব্দে পরিণত হত, মানুষ 
কখনো আত্মহত্যার চিন্তা করত না, 
কিন্ত বাস্তবে এগুলো কিছুই হয় নি, 
বরং উল্টা সর্বক্ষেত্রে অপরাধের মাত্রা 
বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ধীরে ধীরে তা 
আরো বৃদ্ধি পেতে যাচ্ছে, বর্তমান 
বিশ্বটা এর একটি জ্বলত্ত দৃষ্টান্ত পেশ 
করছে। 

উক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা যায় যে, 
বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি দ্বারা অঢেল 
সম্পত্তির মালিক হওয়া যায়, ভোগ- 
বিলাসের মাত্রা বাড়ানো যায়, 
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা যায় 
এবং গোটা দুনিয়ার ওপর আধিপত্য 
বিস্তারের কৌশল আবিষ্কার করা যায়, 
কিন্তু ব্যক্তির শান্তি, পরিবারের শান্তি, 
দেশের শান্তি এবং বিশ্বশান্তি ও 


এটা শুধু বিজ্ঞানের অসহায়ত্ব নয়, বরং 
মানুষের উদ্ভাবিত কোন জ্ঞানেই এর 
কোন সমাধান নেই । এই পর্যায়ে 
মানুষের যা দরকার তা হচ্ছে একটি 
অলৌকিক বিধান যা সর্বকালে, 
সর্বস্থানে সমানভাবে কার্যকর থাকে । 
যার দ্বারা দুনিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তার 
বিধান নিশ্চিত হয়, মানুষের আত্মা ও 
চরিত্রে বিপ্লব ঘটে, প্রত্যেকে পরের 
অধিকারের প্রতি যত্রবান হয় এবং 
একে অপরের ওপর হস্তক্ষেপ করা 
থেকে বিরত থাকে, ন্যায় বিচার ও 
ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ধনী গরীবের 
বৈষম্য মোচন হয়, যাবতীয় অপরাধ 
থেকে মানুষ নিজে নিজেই বেঁচে 
থাকে ৷ মানব জাতির এই প্রয়োজনটা 
পুরণ করার জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা 
সূরা ফাতিহার মতো অলৌকিক এক 
জ্ঞানভান্ডার দান করেছেন, যার মধ্যে 
পৃথিবীতে একটি সুন্দর, শান্তিময় ও 
স্থায়ী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য 
যা যা দরকার সংক্ষেপে এর সবই 
উল্লেখ করা হয়েছে এবং যার মত 


নিরাপত্তা এর দ্বারা আদৌ অর্জন করা 
সম্ভব নয় । 


দৃষ্টান্ত পেশ করা কোন মানুষের পক্ষে 
সম্ভব নয় | [চলবে] 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুতিলা ভুলা ইউ কী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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ঈদুল ফিতরের বিধিবিধান 


“ঈদ” ইসলামী পরিভাষার একটি শব্দ । 


আলাউদ্দীন বিন সিদ্দীক 


যতটুকু পাওনা তার চেয়ে বেশি দিয়ে 


আমি তোমাদের অন্যায়সমূহকে 


আরবী ভাষায় ঈদ শব্দটি “এওদোন' 


পুরস্কৃত করেন। ঈদের দিন সকালে 


শব্দ থেকে গৃহীত । এওদোন এর 
আভিধানিক অর্থ বারবার ফিরে আসা 
ঈদ যেহেতু প্রত্যেক বছরেই ঘুরে ফিরে 
বার বার আসে এজন্য ঈদকে ঈদ বলা 


আল্লাহ তায়ালা ফেরেস্তাগণকে সমুদয় 


গোপন রাখব । আমার ইজ্জত ও 
মর্যাদার কসম! তোমাদেরকে 


শহরগুলোতে প্রেরণ করেন । তারা 


(কাফিরদের) সম্মুখেও অপদস্থ করব 


জমিনে অবতরণ করে সমস্ত অলিগলি 
ও রাস্তায় দীড়িয়ে যান এবং এমন 


না। এখন তোমরা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ 
অবস্থায় গৃহে প্রত্যাবর্তন কর । তোমরা 


হয়। অভিধানে ঈদ শব্দের আরো 
যেসব অর্থ দেখা যায় তার মধ্যে একটা 
হলো “অত্যন্ত আনন্দ বা খুশি' 
আরেক অর্থ পাওয়া যায় “খুশির দিন' 
আসলে এ ধরনের একটা খুশির দিন 
দীর্ঘ এক মাসের সিয়াম-সাধনা আর 
ত্যাগ-তিতিক্ষার পর অবশ্যই 
যুক্তিযুক্ত । যে ঈদ মহান আল্লাহর পক্ষ 
থেকে বান্দার উদ্দেশ্যে বিশেষ 
মেহমানদারীর জন্য নির্ধারিত । 
ইসলামী শরীয়াতে ঈদ বলতে শুধু 
ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহাকেই 
বুঝানো হয়। এছাড়া অন্য কোনো 
দিবসকে ঈদের দিন বলে আখ্যায়িত 
করা শরীয়ত পরিপন্থী । আর 
মুসলমানদের উৎসবের দিনও এ দুই 
ঈদ | যে ঈদে মুসলমানরা একত্রিত 
হয়ে আল্লাহর শোকর আদায়ের 
উদ্দেশ্যে দু'রাকাত ওয়াজিব নামায 
আদায় করে থাকে | এ দিনগুলোতে 
রোজা বা উপবাস জাতীয় কোনো 
ইবাদত করতে পরিষ্কারভাবে নিষেধ 
করা হয়েছে। 

রাতকে লাইলাতুল জায়েজা' অর্থাৎ 
পুরস্কারের রাত বলা হয়। এই ঈদ 
উপলক্ষে ফেরেস্তারা আল্লাহর পক্ষ 
থেকে বিভিন্ন পুরস্কারের কথা বিশেষ 
করে তার দয়া, মেহেরবানী এবং 
ক্ষমাকে স্মরণ করিয়ে তার দিকে ফিরে 
আসার জন্য আহবান করতে থাকে, 
আর আন্মাহও তার বান্দাহদের যে 


জুলাই*১৫ 


আওয়াজে আহবান করতে থাকেন যা 


আমাকে রাজি করেছ । আমিও 


শুনতে পায়, “হে মুহাম্মাদ (সা.)-এর 


তোমাদের প্রতি রাজি হয়ে গেলাম । 
অতএব ফেরেস্তাগণ ইফতারের 


উম্মত! ওই দয়ালু রবের দরবারের 
দিকে প্রত্যাবর্তন কর যিনি অনেক 


দিনগুলোতে (রামাযানে) এই উম্মতের 
যে সাওয়াব লাভ হয় তা দেখে খুশি ও 


বেশি দান করনেওয়ালা এবং অনেক 
করনেওয়ালা । তারপর লোকেরা যখন 
ঈদগাহের দিকে রওয়ানা হয় তখন 
আল্লাহ তায়ালা ফেরেস্তাগণকে জিজ্ঞেস 
করেন, যে মজদুর স্বীয় কাজকে 
পরিপূর্ণরূপে সমাধা করেছে তার 
প্রতিদান কী? ফেরেস্তারা আরজ 
করেন, হে আমাদের মাবুদ এবং 
আমাদের মালিক! তার প্রতিদান তো 
এটাই যে, তার মজদুরি পুরোপুরি দান 
করা হয়, তখন হক তায়ালা ইরশাদ 
করেন। হে ফেরেস্তাগণ! তোমরা 
রোযা ও তারাবীহের বিনিময়ে আমার 
সন্তুষ্টি ও মাগফিরাত দান করলাম এবং 
বান্দাগণকে সম্বোধন করে ইরশাদ 
করতে থাকেন, হে আমার বান্দাহগণ । 


আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে । 


ঈদের দিনের সুন্নাতসমূহ 

১. শরীয়াতের সীমার মধ্যে থেকে 
সাধ্যমতো সাজগোজ করা । আজ 
আমাদের অবস্থা এমন হয়েছে যে, 
যেকোনো কাজে একটু সুযোগ পেলেই 
সীমাতিরিক্ত করে ফেলি। ধর্মীয় 
অনুষ্ঠানের একটা স্বকীয়তা আছে। 
আমরা এ ব্যাপারেও এমন বাড়াবাড়ি 
করি যে, তালগোল পাকিয়ে সব 
নিজের মনমতই করি | মোটেও চিন্তা 
করি না আসলে কি তখন তার আর 
ধর্মীয় অনুষ্ঠান থাকে কিনা | ২. গোসল 
করা, ৩. মিসওয়াক করা, ৪. যথাসম্ভব 
উত্তম বস্ত্র পরিধান করা, ৫. সুগন্ধি 
লাগানো, ৬. অতিপ্রত্যুষে বিছানা হতে 
উঠা, ৭. ফজরের নামাযের পরপরই 


আমার নিকট চাও আমার ইজ্জতের 


সকাল সকাল ঈদগাহে যাওয়া, ৮. 


কসম, আমার মর্যাদার কসম অদ্যকার 
এই সমাবেশে আখেরাতের ব্যাপারে 
আমার নিকট যা কিছু চাইবে তাই দান 
করব। আর দুনিয়ার বিষয়ে যা 


ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে খেজুর অথবা 
কোনো মিষ্টান আহার করা, ৯. 
ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে সাদকায়ে 
ফিতরা দিয়ে দেওয়া, ১০. ঈদের 


সওয়াল করবে তাতে তোমাদের 


নামায মসজিদে না পড়ে ঈদগাহে পড়া 


অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখব । আমার 
ইজ্জতের কসম যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা 


অর্থাৎ বিনা কারণে মসজিদে না পড়া, 
১১. ঈদগাহে এক রাস্তা দিয়ে প্রবেশ 


আমায় খেয়াল রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ত 


করা অন্য রাস্তায় প্রত্যাবর্তন করা, ১২. 
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ঈদগাহে পায়ে হেটে যাওয়া, ১৩. 
ঈদগাহে যাওয়ার সময় ধীরে ধীরে এই 
তাকবীর পড়া: “আল্লাহু আকবার, 
আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, 
ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার 


ওয়া লিল্লাহিল হামদ ।' 


নিয়ত: আমি ইমামের পিছনে 
দু'রাকআত নামায ছয়টি ওয়াজিব 
তাকবীরের সাথে পড়ছি, এরূপ নিয়ত 
করে “আল্লাহু আকবার' বলে হাত তুলে 
তাহরীমা বীধবে। তারপর সানা 
(ছুব্হানাকাল্লাহুম্মা...) পুরা পড়বে । 
এরপর আউযুবিল্লাহ এবং বিসমিল্লাহ 
আগে তিনবার “আল্লাহু আকবার" বলে 
তাকবীর বলবে । প্রথম দু'বার কান 
পর্যন্ত হাত উঠায়ে ছেড়ে দেবে । কিন্তু 
তৃতীয়বার বলে হাত বেঁধে নেবে । 
প্রত্যেক তাকবীরের পর ৩বার 
সুবহানাল্লাহ বলা যায় পরিমাণ 
থামবে । তারপর আউযুবিল্লাহ এবং 
বিসমিল্লাহ পড়ে সূরায়ে ফাতিহার পরে 
একটা সুরা মিলাবে। এরপর রুকু, 
সিজদা করে দ্বিতীয় রাকআতের জন্য 
দীড়াবে । এবার অন্যান্য নামাযের 
মতো বিসমিল্লাহর পরে সুরা ফাতিহা 
পড়ে আরেকটা সুরা মিলাবে | তারপর 
৩বার “আল্লাহু আকবার বলার মাধ্যমে 
তিনটা তাকবীর সম্পন্ন করবে । 
এখানে প্রতি তাকবীরের পর হাত 
ছেড়ে দিবে। চতুর্থবার “আল্লাহু 
আকবার' বলে হাত না বেঁধে রুকুতে 
চলে যাবে । এরপর সিজদা এবং 
আখেরী বৈঠক করে যথারীতি সালাম 
ফিরিয়ে নামায শেষ করবে । 


ঈদুল ফিতর সম্পকীয় মাসায়েল 
ইমাম সাহেব জুমার মতো দুটি খুতবা 
দেবেন । তবে জুমার খুতবা দেওয়া 
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ফরয আর ঈদের খুতবা দেওয়া সুন্নত 


ওয়াজিব তিন তাকবীর বলে নিবে । 


কিন্তু ঈদের খৃতবা শুনা ওয়াজিব | ওই 


আর রুকুতে পেলে যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় 


সময় কথাবার্তা, চলাফেরা ইত্যাদি 
যেকোনো কাজ নিষেধ । 


যে, তাকবীর বলেও ইমাম সাহেবকে 
রুকুতে পাবে তাহলে তাহরীমা বেঁধে 


ঈদের নামাযের পূর্বে মহিলা হোক 


দীড়িয়ে তাকবীর বলে নিবে, তারপর 


কিংবা পুরুষ, বাড়িতে কিংবা মসজিদে 


রুকুতে যাবে ৷ আর দীড়িয়ে তাকবীর 


অথবা ঈদগাহে নফল নামায পড়া 
মাকরূহ । 
সম্ভব হলে এলাকার সবাই এক স্থানে 


পড়তে পড়তে ইমাম সাহেবকে রুকুতে 
না পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তাহরীমা 
বেঁধে রুকুতে চলে যাবে এবং রুকুর 


একত্রে পড়া উত্তম । তবে কয়েক 
জায়গায় পড়াও জায়েয । 


তাসবীহ না বলে প্রথমে তাকবীর বলে 
নিবে, রুকুতে তাকবীর বলার সময় 


ঈদের নামায না পড়তে পারলে কিংবা 
নামায নষ্ট হয়ে গেলে তার কাজা 


হাত উঠাবে না, এবং সময় পেলে 
রুকুর তাসবীহ পড়বে, না পেলে না 


করতে হবে না, যেহেতু ঈদের 
নামাযের জন্য জামায়াত শর্ত । তবে 


পড়বে । আর তাকবীর শেষ করার 
পূর্বেই যদি ইমাম রুকু থেকে মাথা 


বেশকিছু লোকের ঈদের নামায ছুটে 


তুলে ফেলেন তাহলে মুকতাদীও তুলে 


গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে তারা অন্য 
একজনকে ইমাম বানিয়ে নামায 
পড়তে পারবেন । 

১ শাওয়ালের দ্বিপ্রহরের পূর্বে 
শরীয়তসম্মত কোনো কারণে ঈদের 
নামায না পড়তে পারলে শাওয়ালের ২ 
তারিখে পড়ার অনুমতি আছে । এরপর 
পড়া যাবে না । কেউ ইমাম সাহেবকে 
দ্বিতীয় রাকাতে পেলে সালামের পর 
যখন উক্ত ব্যক্তি ছুটে যাওয়া 
রাকআতের (প্রথম রাকাত) জন্য 
দাড়াবে তখন প্রথমে ছানা 
ছেবহানাকাল্লাহুম্মা...), তারপর 
আউযুবিল্লাহ এবং বিসমিল্লাহ পড়ে 
ফাতেহা ও ক্িরাতের পর রুকুর পূর্বে 
তাকবীর বলবে | ফাতিহার আগে নয় । 
ইমাম তাকবীর ভুলে গেলে রুকুতে 
গিয়ে বলবে, রুকু ছেড়ে দীড়াবে না। 
তবে রুকু ছেড়ে দীড়িয়ে তাকবীর বলে 
আবার রুকুতে গেলেও নামায নষ্ট হবে 
না। বেশি লোক হওয়ার কারণে 
সহুসিজদাহও দিতে হবে না । 

কোনো লোক যদি ইমাম সাহেবকে 
তাকবীর শেষ হওয়ার পরে পায় সে 
তাকবীরে তাহরীমা বেঁধে প্রথমে 


ফেলবে । তাকবীর বাকি থাকলে তা 
ক্ষমাযোগ্য । 


শেষ কথা 

ঈদ মানে খুশি তা ঠিক | তার মানে এ 
নয় যে খুশিতে আত্মহারা বা 
আত্মভোলা হয়ে যাওয়া । বাস্তবে কিন্তু 
তাই দেখা যায়। ঈদে খুশি প্রকাশ 
করতে গিয়ে বিধর্মীদের সংস্কৃতি 
অনুসরণ করা হয়। এর চেয়ে বড় 
বোকামি আর কী হতে পারে । চরম 
লজ্জাজনক বৈকি । এ ধরনের আচরণে 
মনে হয় ইসলামে আনন্দ বিনোদন 
বলতে কোনো প্রক্রিয়াই নেই । আসলে 
কি তাই! ইসলাম শান্তির বিধান । 
কোনোক্রমেই প্রশ্রয় দেয় না। যারা 
অতি উৎসাহী ইসলামের মর্ম বুঝে না 
বলে এ ধরনের বোকামি তাদের দ্বারাই 
সম্ভব । রামাযান মাসে ৫ ওয়াক্ত 
নামায, রোযা, তারাবীহ এবং 
তাসবীহ-তাহলীলে যাদেরকে দেখা 
যেত ভিন্ন আকৃতিতে, ঈদের পরে 
তাদের দেখা যায় সম্পূর্ণ বিপরীত । 
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ভিউরদারী 


পৃথিবীর বুকে একটি সভ্যজাতি 
হিসেবে দাবি করে এবং একটি 
সভ্যযুগে বাস করেও আমরা কতটা 
নিষ্ঠুরতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি! রোহিঙ্গা 


আধুনিক দুনিয়ায় বসনিয়া-চেচনিয়া- 


কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে এএফপি 


জিংজিয়াং ও মিন্দানাওয়ের পর 
আফগান-ইরাক ও মিয়ানমারে চলছে 


শিশুদের যে ভাবে নির্যাতন করে মারা 
হয় তা যে কোন সামান্য বিবেকবান 
মানুষও তা সহ্য করতে কষ্ট হবে। 
ও শিশুদের নির্যাতন অবলোকন করে 
আনন্দে মেতে উঠে । এ সব শিশুদের 
অপরাধ তারা মুসলিম । নারী-শিশু 


মুসলিম নিধনযজ্ঞ 
একটি কুকুর না খেয়ে মারা গেলে যে 


জানায়, এই দাঙ্গায় অন্তত ৩০ হাজার 
মানুষ উদ্বান্তরতে পরিণত হয়েছে এবং 
রাখাইন রাজ্যে স্থাপিত ৩৭ টি আশ্রয় 
শিবিরে অন্তত ৩১,৯০০ জন আশ্রয় 
নিয়েছে । মিয়ানমারের স্থানীয় 


সভ্য দুনিয়ায় চোখের পানির স্রোত 
বয়ে যায়, বন্য প্রাণী বাচাতে যেখানে 
সংগৃহীত হয়, মিয়ানমারে মাসের পর 
মাস নির্বিচারে নিরপরাধ নারী-শিশু- 


নির্যাতনে যে মাত্রা তা কোন সভ্য 
সমাজের মানুষ কল্পনাও করতে 
পারেনা । এমন অনেক জনপদ পুরুষ 
শুন্য । প্রতিদিন শত শত লোককে 
হত্যা করা হচ্ছে, যা বিশ্ব বিবেক 
দেখেও না দেখার ভান করছে । হায়রে 
মানবতা! রোহিঙ্গারা বর্তমান বিশ্বের 
সবচেয়ে নির্যাতিত জনগোষ্ঠী । 

প্রথিবীর মানচিত্রে চোখ রেখে যে 


বৃদ্ধকে হত্যা করার পরও সেখানে 
কোনো সাড়া পড়ে না। কোনো 
কুলাঙ্গার ইসলামের নবী বা ধর্মকে 
কটাক্ষ করে প্রাণ বাঁচাতে দেশান্তরিত 
হলে সভ্য দুনিয়ায় তার আশ্রয়ের 


সূত্রগুলো দাবি করছে, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী 
রাখাইনদের সহায়তায় মিয়ানমারের 
সীমান্তরক্ষী বাহিনী নাসাকা, পুলিশ ও 
'লুন্টিন* বাহিনী এই হত্যাকাণ্ড ও 
লুটতরাজের ঘটনা ঘটিয়ে যাচ্ছে । শুধু 
মত্ডুতেই নিহত হয়েছে ৪ শতাধিক । 
এদের অধিকাংশই রোহিঙ্গা । এদিকে 
রোহিঙ্গাদের জন্য বাংলাদেশে প্রবেশের 
পথও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে । নিরাপদ 


অভাব হয় না। তার স্বদেশ ত্যাগের 


আশ্রয়ের জন্য পরিবার-পরিজন নিয়ে 


বেদনায় সমব্যথী ব্যক্তি বা দেশের 
অভাব হয় না। 
শুধু তাই নয়, ইতিহাস সাক্ষি যে, এর 


বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করলেও 
ব্যর্থ হচ্ছেন তারা । বুকফাটা কান্না 
আর মৃত্যকে মেনে নিয়ে আবার 


প্রান্তেই নজর দেবেন মুসলিম নির্যাতন 
কোথাও খুব বিরল নয়। বর্তমান 
দুনিয়ার সবচে স্বল্পমূল্য জিনিসগুলোর 


আগে সরকারি সুত্রের বরাত দিয়ে 
২০১২ সালের ১৪ জুন রয়টার্স জানায়, 
ওই দিন বুধবার রাতেও বাংলাদেশ 


তালিকায় চলে এসেছে মুসলিমদের 
রক্ত । ধরাপৃষ্ঠের অন্য কোনো জাতি বা 


মিয়ানমারে ফিরে যেতে হচ্ছে হতভাগ্য 
রোহিঙ্গাদের । অনেকে আবার জীবন 


সীমান্তসংলগ্ন রাখাইন রাজ্যের দুটো 
গ্রামের ঘর-বাড়ি আগুন জ্বালিয়ে 


ধর্ম ইসলাম বা মুসলিমের মতো 
নির্যাতিত নয়। জগতের সবচে বড় 
নিগ্ৃহিতি জাতির নাম মুসলিম । 


জুলাই”১৫ 


দিয়েছে দুর্বৃত্তরা । সাম্প্রদায়িক এই 
দাঙ্গায় অন্তত ১,৬০০ ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে 
দেয়া হয়েছে । অন্যদিকে সরকারি 


চেষ্টা করছেন । অনেকের লাশ ভাসছে 
বঙ্গোপসাগরে । জাতিসংঘের মতে, 
বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে নিগৃহীত 
সংখ্যালঘু হচ্ছে রোহিঙ্গা মুসলিমরা | 


[সূত্: আমার দেশ, ১৫ জুন'১২1 
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এবারও চলতি বছরের ২১ মার্চ আবার 
দাঙ্গা শুরু হয়েছে । বার্মার মেইকতিলা 


কারা এই রোহিঙ্গা? 
রোহিঙ্গা আদিবাসী জনগোষ্ঠী পশ্চিম 


শহরে বৌদ্ধ ও মুসলিম সম্প্রদায়ের 


মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যের একটি 


মধ্যে বড় ধরনের দাঙ্গা শুরু হয়েছে । 
স্থানীয় একজন সংসদ সদস্য বলেছেন 


উল্লেখযোগ্য নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী ৷ এরা 
ধর্মে মুসলিম । রোহিঙ্গাদের আলাদা 


সহিংসতায় অন্তত ১০ জনের মৃত্যু 


ভাষা থাকলেও তা 


হয়েছে এবং কয়েকটি মসজিদের ওপর 
হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা 


মাস্ত্রা, 


ঘটেছে। সর্বশেষ ১ মে উগ্রবাদী 


পাত্তরকিল্লা এলাকায় এদের বাস। 


বৌদ্ধদের হামলায় নতুন করে অন্তত 
দুটি মসজিদ ও প্রায় দুশ' বসতবাড়ি 
ধ্বংস হয়েছে । মুসলিমদের এসব ঘর- 
বাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে 
মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা 
রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার 
জন্য বাংলাদেশের প্রতি আহ্বান 
জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র । এ ব্যাপারে 
মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র 
ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ড বলেছেন, “আমরা এ 
বিষয়ে উদ্ধিগ্র,ঁ বাংলাদেশ সরকার 
মিয়ানমারের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের 
আসতে বাধা দিচেছে এবং তাদের 
পুশব্যাক করছে ।' ওয়াশিংটন ডিসিতে 


বর্তমান প্রায় ৮ লাখ রোহিঙ্গা 
মিয়ানমারে বসবাস করে | মিয়ানমার 
ছাড়াও ৫ লক্ষের অধিক রোহিঙ্গা 
বাংলাদেশে এবং প্রায় ৫ লাখ সৌদি 
আরবে বাস করে বলে ধারণা করা 
হয় । রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে একটি গল্প 
প্রচলিত রয়েছে, সপ্তম শতাব্দীতে 
বঙ্গোপসাগরে ডুবে যাওয়া একটি 
জাহাজ থেকে বেঁচে যাওয়া লোকজন 
উপকূলে আশ্রয় নিয়ে বলেন, আল্লাহর 
রহমে বেঁচে গেছি । এই রহম থেকেই 
এসেছে রোহিঙ্গা । 

১৯৮২ সালে নাগরিকত্ব আইন 
সংশোধন করার মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের 


আয়োজিত নিয়মিত প্রেস বিফিংয়ে 


নাগরিক অধিকার কেড়ে নেয় বার্মা 


মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এ 
কথা বলেন । এর আগে জাতিসংঘ ও 


সরকার । কয়েকশ বছরের 
পিতৃভূমিতেই তাদের বলা হচ্ছে অবৈধ 


ইউম্যান রাইটস ওয়াচ বাংলাদেশকে 


অভিবাসী । নিজেদের দেশে তীরা 


একই আহ্বান জানায় | মিয়ানমারের 
মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া 
উচ্ছেদ প্রক্রিয়াকে বিশ্ববাসী যেভাবে 
দেখছে, সরকার সেভাবে সেটিকে 
দেখছেনা। 

জানি, বাংলার সরকার আজ নিরব 
দর্শক | নিয়তির নির্মম পরিহাসে 
অসহায় মানুষগুলোর পাশে আজ 
বাংলা নেই, বাংলাদেশ নেই । ত্রিশ 
লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ের 
ংলাদেশ আজ মজলুমের সাথে 
নেই। এই মুখ আমরা কোথায় 


বর্তমানে প্রবাসী । এদের রোহিঙ্গা 
বলতে নারাজ বার্মা সরকার এবং 
বার্মার বৌদ্ধরা । তারা এদের ডাকে 
বাঙালি বলে। সে থেকেই বার্মায় 
মুসলিমদের গণহত্যা চলে আসছে 


কখনো সরকার, 
সাম্প্রদায়িক বৌদ্ধরা আবার কখনো 
উভয়পক্ষ মুসলিম নিধনযজ্ঞ চালিয়ে 


(আরাকানের পুরনো নাম) এলাকায় এ 
জনগোষ্ঠীর বসবাস । ইতিহাস ও 
ভূগোল বলছে, রাখাইন প্রদেশের উত্তর 
অংশে বাঙালি, পার্সিয়ান, তুর্কি, 
মোগল, আরবীয় ও পাঠানরা 
বঙ্গোপসাগরের উপকূল বরাবর বসতি 
স্থাপন করেছে । তাদের কথ্য ভাষায় 
চট্টগ্রামের স্থানীয় উচ্চারণের প্রভাব 
রয়েছে । উর্দু, হিন্দি, আরবি শব্দও 
রয়েছে । রাখাইনে দুটি সম্প্রদায়ের 
বসবাস মগ" ও “রোহিঙ্গা” । মগরা 
বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী । মগের মুলুক কথাটি 
ংলাদেশে পরিচিত । দস্যুবৃত্তির 
কারণেই এমন নাম হয়েছে মগদের 
এক সময় তাদের দৌরাত্ম্য ঢাকা পর্যন্ত 
পৌছেছিল । মোগলরা তাদের তাড়া 
করে জঙ্গলে ফেরত পাঠায় । 
তবে ওখানকার রাজসভার বাংলা 
সাহিত্যের লেখকরা ওই রাজ্যকে 
রোসাং বা রোসাঙ্গ রাজ্য হিসাবে 
উল্লেখ করেছেন । ১৪৩০ থেকে 
১৭৮৪ সাল পর্যন্ত ২২ হাজার 
বর্গমাইল আয়তনের রোহিঙ্গা স্বাধীন 
রাজ্য ছিল। মিয়ানমারের রাজা 
বোদাওফায়া এ রাজ্য দখল করার পর 
বৌদ্ধ আধিপত্য শুরু হয়। এক সময় 
ব্রিটিশদের দখলে আসে এ ভূখণ্ড । 
তখন বড় ধরনের ভূল করে তারা এবং 
এটা ইচ্ছাকৃত কিনা, সে প্রশ্ন জবলত্ত। 
আমাদের প্রাক্তন প্রভুরা'! মিয়ানমারের 
১৩৯টি জাতিগোষ্ঠীর তালিকা প্রস্তুত 
করে । কিন্তু তার মধ্যে রোহিঙ্গাদের 
নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল না । এ ধরনের কত 
যে গোলমাল করে গেছে ব্রিটিশরা! 
বৌদ্ধ ধর্মের মূল মন্ত্র নাকি জীব হত্যা 
মহাপাপ | বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে 


যাচ্ছে । যখনই নির্যাতনের কিছু চিত্র 
সামরিক জান্তার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত 


জঘন্য গনহত্যার নায়ক এই ভিরান্থ। 
যে ধর্ম অনুসারীরা জোটবদ্ধভাবে 


আলোয় আসে, তখনই এ নিয়ে কিছুটা 


দেখাই? কত ভালোবাসার ধন 
ংলাদেশ, আজ যেন অচেনা আচরণ 
করে। 
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কথাবার্তা হয় । 


নিরিহ মানুষকে, অবুঝ শিশুকে অবলা 
অহিংসবাদী বলা যায় কি না তা এখন 
বড় প্রশ্ন ! 
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ঠ€ সিসি । 


আমার মনে হয় লেখার গোড়াতেই 


২০১৪ সালে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ 
বহুরাষ্ত্রীয় জোট ইউরোপীয় ইউনিয়নের 
সবক'টি দেশে মোট যতসংখ্যক লোক 
বেকার হয়েছে তুরস্ক একাই তার 


খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


শিক্ষিত, “লিবারেল মুসলিম" নেতা । 


পাঠকদের কাছে একটি কৈফিয়ত দিয়ে 
রাখা ভালো, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট 
রজব তৈয়্যব (পশ্চিমা মিডিয়ায় রিসেপ 


সমানসংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি 


তায়েপও লিখতে দেখা যায়) সম্পর্কে 


করেছে। উন্নয়ন, উৎপাদন আর 
কর্মসংস্থান ছাড়াও কুর্দি বিচ্ছিনতাবাদী 


লেখার আগ্রহ জন্মালো কেন? বস্তত, 
এখন তুরস্ক মুসলিম জাহান তো বটেই 


সঙ্কট থেকে উত্তরণ, আল্ট্রা সেক্যুলার 
সশস্ত্রবাহিনী, ব্যুরোক্রেসী ও রক্ষণশীল 


সেক্যুলারিজমের শেকড় উপড়ে ফেলা 
তো দুরের কথা এর 'সুরক্ষা" দেবার 
প্রতিশ্রুতি বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয় 
একেপির প্রাটফরম থেকে । যদিও 
জাস্টিস এন্ড ডেভেলাপমেন্ট পার্টির 
প্রতিদ্বন্ধী দলগুলোসহ বৈরিপক্ষের 


বরং বলা যায় পুরো বিশ্বের আগ্রহের 
কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে । বিশ্বসমাজের 


আমলাবৃত্ত ভেদ করে টানা দশ বছর 
গণতান্ত্রিক পথে ক্ষমতাচর্চা অব্যাহত 


কৌতুহলের বহু কারণ আছে । আর 


অভিযোগ, ধর্মনিরপেক্ষতার বিলোপ 
সাধনই একেপির লক্ষ্য এবং তারা 
সেপথেই অগ্রসর হচ্ছে । একেপি 


একটু বলে রাখতে চাই, এ লেখার 


রেখে এরদুগান নিজের ক্যারিয়ারে 


বিষয়বস্তু বাংলাদেশের আবহাওয়ায় 


বেশ কিছু বড়সড় সাফল্যের পালক 


কতুটুকু প্রাসঙ্গিক তাও উপসংহারে 


যুক্ত করে নিয়েছেন। শক্তিশালী 
প্রতিপক্ষের তরফ থেকে ছুঁড়ে দেয়া 


খোলাসা করার চেষ্টা থাকবে । 
প্রিয় পাঠক! এরদুগানের একেপি যে, 


দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক পরিসরেও 
রাজনৈতিক দুরদর্শিতা, উন্নয়ন, 
দৃঢ়চিত্ততা ও মানবিক ভূমিকায় মুসলিম 
বিশ্বের প্রায় সব দেশকে ছাড়িয়ে 
গেছে । গাজার অবরুদ্ধ অধিবাসীদের 


উপর্ধূপরি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তিনি 


কোনও ইসলামি রাজনৈতিক দল নয় 


জন্য করে ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়ে বড় 


মোটেও হঠকারিতা, জেদ কিংবা 


বরং মধ্যপন্থী একটি মুসলিম 


রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহারের পথে হাটেননি । 
বিপুল জনসমর্থনের কারণে জনগণের 
দিক থেকে বস্তুত তেমন কোনও 
চ্যালেঞ্জ তার সামনে ছিল না বরং 
রাষ্ট্রান্ত্রের অভ্যন্তরেই ছিল একেকটি 


গণতান্ত্রিক দল সে ব্যাপারে সন্দেহ 
পোষণের খুব একটা সুযোগ নেই। 
এরদুগানের দল তুরস্ককে ইসলামি 
রাষ্ট্রে পরিণত করবে কিংবা ইসলামি 
শাসন কায়েম করবে এমন কোনও 


ধরনের “খেসারত দেয়া সত্তেও দেশটি 
দমে যায়নি । ত্রাণবাহী “ফ্রিডম 
ফ্লোটিলা জাহাজে কাপুরুষোচিত 
হামলার জন্য ইসরাইলকে আনুষ্ঠানিক 
ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেছে । সম্প্রতি 
উদ্বোধন হওয়া একটি আন্তর্জাতিক 


অন্তর্থাতী আযদাহা । বিচক্ষণতা, 
ব্যতিক্রমী চিন্তাধারা ও প্রতিভাদীপ্ত 
কৌশলে তিনি অগ্রসর হয়েছেন এবং 
একের পর এক বিজয় ও অভূতপূর্ব 
সফলতা তার পায়ে আছড়ে পড়েছে। 


জুলাই'১৫ 


প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজনীতি করছে না। 


বিমানবন্দরকে তিনি ইসলামের 


ক্ষমতাচর্চার পথপরিক্রমা আর নির্বাচনী 


অন্যমম বীর শার্দূল কুর্দি বংশোদ্ভূত 


ইশতেহারেও কোনও “জিহাদী রূপকল্প" 


সালাহুদ্দিন আইয়ুবীর নামে নামকরণ 


নেই। দলটিকে নেতৃত্ব দেয় 
এরদুগানের মতো কিছু আধুনিক 


করেন । 


_7_ল ল্য) আত্তন্তহীদ ৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


রজব তৈয়্যৰ এরদুগানের 
ক্যারিশম্যাটিক নেতৃত্র : 
পরিবর্তনের যাদুমন্ত্ 

রজব তৈয়ব এরদুগান তুরস্কের 
রাজনীতির শুধু খোলনলচে পাল্টে দিয়ে 
থেমে যাননি বরং রাজনৈতিক 
সংস্কৃতিতে একটি গঠনমূলক ও 
ইতিবাচক মাত্রার সংযোজন করেছেন । 
প্রবল আত্মবিশ্বাস, সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, 
অবিচল সাহসিকতা, সুগভীর প্রজ্ঞা, 
উদার মানসিকতার সমন্ষিত কৌশলে 
তিনি তুর্কি জাতিকে এক্যবদ্ধ, 
শক্তিশালী ও মুসলিম জাহানে এক 
অপ্রতিদ্ন্ধী অবস্থানে তুলে এনেছেন । 
তুরস্কের সাধারণ নির্বাচনে 
তৃতীয়বারের মতো বিজয় অর্জন করে 
একেপি দেশটির রাজনৈতিক ইতিহাসে 
নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে । আগেও 
বলেছি, এরদুগান তুরক্ষে শাস্তি, 
স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের মাইলফলক 
তৈরি করেছেন । ন্যাটো জোটভূক্ত 
দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ 
সামরিক শক্তিধর দেশটি এখন মার্কিন 
প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে চাইছে । 
অনেকের কাছে কৌতুলের বিষয় হতে 
পারে, এরদুগান চিন্তাগত দিক থেকে 
একজন কট্টর মুসলমান । উসমানি 
খেলাফতের পতনের পর থেকে ১৯৯৬ 


পর্যন্ত তুরস্কে সামরিক নেতৃত্ই 
ক্ষমতাসীন ছিলো (নাজিমুদ্দিন 


আরবাকানের স্বল্প সময় বাদে)। গঙ্গু 
গণতন্ত্রের খোলসের ভেতর থেকে 
বেরিয়ে আসা প্রত্যেক প্রধানমন্ত্রীর 
চেহারা ছিল সামরিক । তুর্কি সামরিক- 
জান্তা প্রগতিশীলতা, সেক্যুলারিজম ও 
আধুনিকতার নামে তুরস্কের ইসলামি 
এঁতিহ্য ও চেতনাকে সমূলে খতম 
করার হীন চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল । 
১৯৯৬ সালের জুন মাসে এরদুগানের 


জুলাই*১৫ 


প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবার পর 


থাকেন । তিনি বলে থাকেন, “আমাদের 


রাজনীতিতে সামরিকদের প্রভাব ক্রমে 
তাস পেতে থাকে | সেই সঙ্গে সমাজে 


দেশের ট্যাক্সি ড্রাইভাররা ধাত্রীর 
মতো । দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের 


ইসলামি ভাবধারা পুনরুজ্জীবিত হতে 
শুরু করে । 

এরদুগান তুর্কি নৌবাহিনীর একজন 
ক্যাপ্টেন এর ছেলে এবং অনেকটা 
দারিদ্রের মধ্যদিয়েই কেটেছে তার 
বাল্যকাল । ধর্মীয় আবহেই প্রাথমিক 
শিক্ষা অর্জন করেন। ইস্তাম্বুলের 
এককালের সফল মেয়র এরদুগান 
শহরটিক একটি আদর্শ সিটিতে রূপান্ত 


রিত করেন। তিনি মাদক, 
কালোবাজারী ও দেহব্যবসার মতো 
নৈতিকতাবিরোধী ও অমানবিক 


কর্মকাণ্ড নির্মলে কঠোর অবস্থান গ্রহণ 
করেন | নিজের শহর ইস্তাম্বুলে ২০০১ 
জাস্টিস এন্ড ডেভেলাপমেন্ট পার্টি 
প্রতিষ্ঠারে ২০০২ সালেই জাতীয় 
নির্বাচনে অংশগ্রহণের ঘোষণা দেন । 
জনগণ তাকে বিপুল ভোটে প্রধানমন্ত্রী 
নির্বাচিত করেন । 


নীতিনিষ্ঠতা, ধর্মপরায়ণতা 

ও সাদামাটা চরিত্র 

এরদুগানের ব্যাপারে প্রাপ্ত তথ্যমতে, 
তিনি পাচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত 
থাকেন । কখনও মদ স্পর্শ করেনি । 
তার স্ত্রী আইমান এরদুগান, কন্যা 
সুমাইয়া ও ইসরা মাথায় স্কার্ফ পরেন 
এবং পুরুষের সঙ্গে করমর্দন করেন 
না। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরও তিনি 
নিতান্ত সাদামাটা জীবনযাপন করেন । 
আমচমকা শহরের যেকোনো নিরিবিলি 
কোনও ক্যাফেটেরিয়ায় গিয়ে সাধারণ 
লোকদের পাশে বসে পড়েন। 
বিশেষত, ট্যাক্সি ড্রাইভারদের কাছ 


চিন্তা-ভাবনা বিনিময়ের একটি জায়গা 
হলো তাদের পরিবহন । কাজেই 
এক্ষেত্রে সে একটি আয়নার ভূমিকাও 
পালন করে থাকে । ইউরোপ- 
আমেরিকা ও পশ্চিমা সেক্যুলার 
মিডিয়ার বহুমুখী বাধা ডিঙিয়ে 
এরদুগান এসব পিলে চমকানো 
সাফল্য অর্জন করেছেন । মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের মর্যাদাশীল পত্রিকা টাইম 
ম্যাগাজিন বিশ্বের ১০০ জন 
প্রভাবশালী রাষ্ট্রনায়কদের তালিকায় 
এরদুগানকেও শামিল করেছে। 
রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতায় তাকে 
মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, 
চীনের প্রেসিডেন্ট, জার্মান চ্যান্সেলর 
এঙ্গেলা মার্কেল এর সঙ্গে তুলনা করা 
হয়েছে এবং কৌশল নৈপুণ্যে তাকে 
ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রূহানীর 
মতো বলে উল্লেখ করা হয়। তিনি 
সিরিয়া থেকে তুরষ্কে সীমান্তে 
প্রবেশকারী সন্ত্রাসীদের রুখে দেয়ার 
ব্যাপারে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । 

অতীতে আইন ও সংবিধান 
সংশোধনের মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে 
রাষ্ট্রপরিচালনার নীতিনির্ধারণী বিষয়ে 
যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল দুই 
তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার শক্তি 
অর্জনের মাধ্যমে এরদুগান তা খর্ব 
করে জনআকাজ্কার প্রতিফলন ঘটাতে 


উচ্চাভিলাসী ও 
অংশ তৎকালের 
প্রধানমন্ত্রী আদনান 
মিনদিরিসকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল। 
এই আব্ট্রী সেক্যুলার সেনাবাহিনী 


থেকে তিনি দেশের রাজনৈতিক 


নাজেমুদ্দিন আরবাকানকে ক্ষমতাচ্যুতি 


অবস্থার ভালোমন্দ বিষয়ে ফিডব্যাক" 
নেয়ার ব্যাপারটাকে বেশ গুরুত্বর দিয়ে 


ছাড়াও তিন তিনবার মার্শাল ল' জারি 
করে। 


_____---0 আত্তন্তহীদ ১০ 
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নারী অধিকার ইস্যুতে 
এরদুগানের আলোকিত দৃষ্টিভজি 
নারীর মর্যাদা ও সম্মান প্রতিষ্ঠায় 
সমঅধিকারের ফীকা বুলি ও সস্তা 
স্লোগানের বিপরীতে তিনি অত্যন্ত বাস্ত 
বসম্মত ও উচ্চমার্গীয় তত্ব সামনে 
এনেছেন । ইস্তাম্বুল নগরীতে “নারীদের 
জন্য ন্যায়নীতি শীর্ষক সেমিনারে 
এরদুগান বলেছেন, “নারী আর পুরুষ 
সমান বা একই রকম নয় বরং নারীর 
মর্যাদা অবশ্যই একধাপ উপরে 
কোনও পুরুষের পায়ের নিচে নয় 
মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের 
বেহেশত । সৃষ্টিগত বাস্তবতা হলো 
উভয়ের কর্মশক্তি এক রকম নয় 
ইসলাম নারীর জন্য এক অনন্য 
মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নির্ধারণ করেছে 
এটা কেউ বোঝে আবার কেউ বুঝতে 
পারে না। যারা মাতৃত্বের মর্যাদা ও 
অতুলনীয় সম্মানের মুল্যবোধকেই 
স্বীকার করে না- তারা তো এটা বুঝার 
কথা নয় । 


সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ইস্তাস্থুলের 
ট্র্যাটেজিক গুরুত্ব 

এ নগরী ১১০০ খিস্টাব্দ পর্যন্ত 
বাইজানটাইন ও রোম সাম্রাজ্যের 
শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল। পরে বিশ্বনবী 
(সা.)-এর সুসংবাদের পর এটি 
মুসলমান বিজেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে । অসাধারণ নিরাপত্তাব্যহ ও 
তিনদিকে সাগরবেষ্টিত হবার কারণে 
৮০০ বছর পর্যস্ত লাগাতার চেষ্টার 
পরও এটি ইসলামি সালতানাতের অন্ত 
ভুক্ত হয়নি। তবে মহানবীর 
জীবৎকালেই সাহাবায়ে কেরাম তুরস্কে 
ইসলামের আলো পৌছে দিয়েছেন । 
এর বড় প্রমাণ হলো ইস্তাম্থুলে রাসুলের 
মেজবান সাহাবী হযরত আবু আইয়ুব 
আনসারী রা. ও তীর সাথীদের 
কবরসমূহ । হিজরতের সময় রাসুলের 


জুলাই*১৫ 


উট খোদায়ী ইশারায় তার বাড়ির 
সামনে গিয়ে বসে পড়েছিল । ১৪৫৩ 
খ্রিস্টাব্দে ২৪ বছর বয়সী সুলতান 
মুহাম্মদের হাতে শহরটি বিজিত হয় । 
ইতিহাস তাকে নামের আগে ফাতেহ 
(বিজয়ী) উপাধির সঙ্গেই আজও স্মরণ 
করছে। তুর্কিরা ব্যাপকহারে নিজের 
সন্তানের নাম কফাতেহ” রাখতে 
স্বাচ্ছন্দবোধ করে । রাসুলের সাহাবী 
আবু আইয়ুব আনসারীর মতো তারা 
সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহকে খুব শ্রদ্ধার 
সঙ্গে স্মরণ করে থাকে । আজও ইস্ত 
স্কুলের পুরনো অংশ যা ইউরোপের 
অন্তর্ভুক্ত এর নাম ফাতেহ । সুলতান 
মুহাম্মদ ফাতেহ ইস্তাম্ুল জয় করে 
যোহরের নামাযে ইমামতির পর দেয়া 
এতিহাসিক ভাষণে কনস্টান্টিনোপলের 
নতুন নাম ঘোষণা করেন- “ইসলাম 
বোল* তুর্কি ভাষায় যার অর্থ 
দীড়ায়-ইসলামাবাদ বা ইসলামের 
কেন্দ্রভূমি । সেই ইসলাম বোল' পরে 
কিছুটা বিবর্তিত হয়ে ইসতাম্থুল হয়ে 
যায় ৷ তবে অর্থ একই রয়েছে৷ মহান 
আল্লাহ উসমানী খলিফাদেরকে তাদের 
সততা, নিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা ও 
নিঃস্বার্থ জনসেবার গুণে পৃথিবীতে 
দীর্ঘকাল বৃহৎ পরিসরে ক্ষমতাচর্চার 
মর্ষাদা দিয়েছিলেন । 


বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী 

ধর্মনিরপেক্ষতার ঝড়ের মুখে বিধ্বস্ত 
তুরস্কে মুসলমানদের ঈমান, আকিদা, 
চিন্তা-চেতনা ও সংস্কৃতির বৃক্ষকে 
বাচিয়ে রাখার জন্য বড় অবদান 
রেখেছেন এমন এক মনীষীর নাম 
বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী | যিনি বিশ 
শতকের একজন জ্ঞানী, দূরদর্শী, 
প্রজ্ঞাবান ও আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তিত্‌ 
ছিলেন; যিনি একাই ইসলামবিদ্বেষী 
সরকারগুলোর একের পর এক 
নেতিবাচক পদক্ষেপপগ্তলো মোকাবেলা 


করেন। কলমকে তরবারী বানিয়ে 
তাবৎ খোদান্ৰোহিতামূলক চক্রান্তগুলো 
ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। তিনিও 
উসমানী খেলাফতের এক জীবন্ত 
নিদর্শন আর প্রাণবন্ত স্মারক । 


যেভাবে বদলায় আকাশের রঙ! 
১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে উসমানী খেলাফতের 
পতনের পর মোস্তাফা কামাল পাশা 
মুসলিম বিশ্বের সামনে এক রাজনীতি 
ও সাম্রাজ্যের এক নতুন মডেল' 
উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন । 
সাম্প্রতিক অতীতে প্রফেসর 
নাজিমুদ্দিন আরবাকানের স্বল্পকালীন 
ক্ষমতারোহন থেকে সেই আতার্তবক 
ছকের তুরস্ক ইউটার্ন নিতে শুরু করে । 
ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতি নির্মূল 
করার সেই বিদঘুটে সেক্যুলারিজমের 
দন্ত-নখর ছেঁটে ফেলার কর্মতরঙ্গের 
ধারাবাহিকতায় এরদুগানের একেপি 
ক্ষমতায় আসে । 
সম্মানিত পাঠকদের স্মরণ করিয়ে 
দেবার মতো একটি চমকপ্রদ তথ্য 
হলো, মুসলিম বিশ্বে এরদুগান প্রথম 
ব্যক্তি যার জন্য আরব দুনিয়ার 
ংবাদিকেরা “প্রতীক্ষিত নেতা” শব্দ 
ব্যবহার করেছেন । একদিকে তিনি 
তুরস্কে পশ্চিমা প্রভাবে বয়ে যাওয়া 
অন্যদিকে বায়তুল মুকাদ্দাস ও ফিলিস্তি 
ন মুক্তি আন্দোলনে যোগ করেছেন 
নতুনমাত্রা । আরবদের মাঝে ফিলিস্তি 
ন-কেন্দ্রক নতুন চেতনার উচ্ছ্বাস 
তারই সৃষ্টি । ২০০৮ সালে গাজায় 
ইসরাইলি হামলার বিরুদ্ধে তিনি 
কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন এবং 
ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য 
বিরোধিতা করেন | দাভোসে অনুষ্ঠিত 
আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ফোরামের 
সভায় তৎকালীন ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী 
শিমন প্যারেজ এর উপস্থিতিতে 


_____-0 আত্তর্তহীদ ১১ 
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ইসরাইলি নৃশংসতার ব্যাপারে 


তেমন সুযোগ নেই । তবে এটুকু 


জোরালো ভাষায় বিস্তারিত বিবরণ 


বলতে হয় ধর্মনিরপেক্ষতার নানা 


তুলে ধরেন। দাভোস সম্মেলন এ 
ব্যাপারে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখালে 
তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সম্মেলন ত্যাগ 
করে তুরস্কে চলে আসেন । তার এই 
সাহসী সিদ্ধান্তকে তুর্কি জনগণ বিশাল 
জনসভার আয়োজন করে ব্যাপকভাবে 
অভিনন্দিত করে । মিসরের তাহরির 
স্কয়ারের আদলে তুরস্কের তাকসিম 
স্কয়ারে একেপি বিরুদ্ধে আরেকটি 
“আরব বসন্ত" সংঘটিত করার বড়যন্ত্ 
হয়েছিল কিন্তু এরদুগানের রাজনৈতিক 
বিচক্ষণতার ফলে তা ব্যর্থ হয়ে যায় । 


ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্কৃতি নির্মূলে 
কামাল আতার্তুকের বিস্তৃত 
কর্মকাণ্ড 

সেক্যুলারিজম প্রতিষ্ঠা ও সংস্কারের 
নামে পশ্চিমা সংস্কৃতির বরকান্দাজ ও 


জাত-প্রজাতি রয়েছে । ইউরোপে 


সাফল্যে, সংগ্রামে, 
বিশিষ্ট লেখক ও বিশ্লেষক সাকিব 


শিল্পবিপ্রবের আগে খিস্টান ধর্মযাজক 


আকবর প্রাসঙ্গিক একটি লেখায় উল্লেখ 


ও গির্জার ভীষণ বাড়াবাড়িমূলক 


করেন, তুরস্কের জাস্টিস এন্ড 


আধিপত্য খর্ব করতে অতীষ্ট 


ডেভেলাপমেন্ট পার্টির তৃতীয়বারের 


ইউরোপবাসী যে মতবাদ তৈরি 


মতো নির্বাচনী বিজয় প্রমাণ করে 


করেছিল তা ভূখগ্ভেদে রূপ পরিবর্তন 
করেছে (সেক্যুলারিজমের সঠিক 
তরজমা : ইহজাগিতকতাবাদ) | এর 
ধ্বজাধারীরা সম্পূর্ণ আক্রমণাত্মক 
মনোভাব ও আগ্রাসী চিন্তা তাড়িত হয়ে 
কোনও কোনও দেশে ধর্মবিশেষকে 
উত্খাতে রাজনৈতিক কুটকৌশল ও 
প্রপাগান্ডার আশ্রয় নিয়েছে আর 
কোথাও সেক্যুলারিজম নিজে একটি 
সর্বব্যাপী উপ্ব মতবাদের রূপ নিয়ে 
মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতার গলা টিপে 
ধরেছে। তুরস্কের সেকু্যুলারিজম 
দ্বিতীয় প্রজাতিভুক্ত । কাজেই উসমানি 


শিখন্তী মোস্তফা কামাল আতার্তুক 
(মৃত্যু : ১৯৩৮ খি.) তুরস্ক থেকে 


খেলাফতের ধ্বংসস্তূপের ওপর নির্মিত 


“সাধের সেই সেক্যুলারিজম” নামের 


ইসলামকে মুছে ফেলার সর্বাত্বক 


অভিশপ্ত জিন্দানখানা থেকে বেরিয়ে 


কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে গেছেন । তিনি 
ক্ষমতাসীন হয়ে তুর্কি ভাষাকে আরবির 


আসতে তুর্কি জাতি প্রায় পঞ্চাশ বছর 
ধরে একটু একটু করে অগ্রসর হচ্ছিল । 


পরিবর্তে ল্যাটিন বর্ণে লেখার রীতি 
চালু করেন। তার শিষ্যরা এসব 
“অবদান' এর জন্য তাকে আতার্তুক বা 


রাফাহ পার্টির নাজিমুদ্দিন আরবাকান 
এর পরে রজব তৈয়ব এরদুগান 
সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সেই আশা- 


তুর্কি জাতির পিতা খেতাব দেয়। 
কামাল আতার্তবকের মৃত্যুর পর তার 
মিশন অব্যাহত রাখে তার শিষ্য ও 


আকাজ্ষার তরীকে গন্তব্যের বন্দরে 
পৌছে দেবার ঝুঁকিপূর্ণ লড়াইয়ে 
অনেকদূর এগিয়েছেন। 


পরবর্তী রাষ্ট্রপ্রধান ইসমত আনুনু ৷ যার 


আজকের লেখায় এরদুগানের 


ফলে একদিকে তুর্কি জনগণের বড় 
একটি অংশ কেবল ধর্মবিমুখ নয়; চরম 
ধর্মবিদ্বেষী হয়ে উঠে । 


তুরস্কে সেক্যুলারিজম ও 

কথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ 

এ নিবন্ধে সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞা, 
ইতিহাস ও চরিত্র নিয়ে আলোচনার 


জুলাই*১৫ 


চ্যালেঞ্জিং পথপরিক্রমা, চড়াই-উতরাই, 
একাধিক রাজনৈতিক সুনামির 
মোকাবেলা, কথিত ইসলামি নয় তবে 
উসমানি খেলাফতের চেতনাবিধৌত 
ইসলামবান্ধব তুরস্ক গড়তে অনুসৃত 
কর্মকৌশল এর পাশাপাশি একুশ 
শতকের বিদ্যমান সমাজের চরিত্র 
বোঝার চেষ্টা করবো । 


তুর্কিরা নিজেদের জন্য যে ভবিষ্যত 
গড়তে যাচ্ছে তা অত্যন্ত গভীর চিন্তা 
ও বিন্যস্ত সিদ্ধান্তের ফল । তারা আদৌ 
কোনও আবেগী স্লোগানে মোহগ্রস্ত 
হয়ে নাজিমুদ্দিন আরবাকানের 
এরদুগানকে বেছে নেয়নি ৷ এর ছারা 
এটিও প্রমাণিত হয় বিগত দুই মেয়াদে 
তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী ও তার দল যেসব 
সেদেশের জনগণের ব্যাপক সমর্থন 
ছিল। অর্থনৈতিক উন্নয়নে তুর্কি 
সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো 
বিস্ময়কর মাত্রায় সাফল্য পেয়েছে। 
একেপির বর্তমান আমলে তুরস্কের 
জিডিপির প্রবৃদ্ধি ১১ শতাংশ পর্যন্ত 
বৃদ্ধি পেয়েছে যা সাম্প্রতিক সময়ে 
একটি বড় রেকর্ড বটে। এখনও 
তুরস্কের জিডিপির প্রবৃদ্ধির ৯.০৫ 
শতাংশ যা উন্নত দেশগুলোর সমান 
অথবা তার চাইতেও বেশি । অন্যদিকে 
জাস্টিস এন্ড ডেভেলাপমেন্ট পার্টির 
ক্ষমতারোহনের পূর্বেকার দেশটির জীর্ণ 
ও রুগ্ন চেহারার সঙ্গে আজকের 
তুরক্ষের তফাৎ আকাশ-পাতাল । 
একই কথা প্রযোজ্য মসজিদ নির্মাণ, 
সংস্কার, ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতি 
চর্চার অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি এবং 
উচ্চশিক্ষার উন্নয়ন-উৎকর্ষের বেলায় । 
উনিশ শ' নব্বইয়ের দশকের তুরস্ককে 


অনেক পেছনে ফেলে এসেছে 
এরদুগানের তুরস্ক | 
উচ্চশিক্ষা অঙ্গনে ধর্মীয় অনুষদগ্ডলোকে 


অধিতর পৃষ্টপোষকতা দেওয়া হচ্ছে। 
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অসংখ্য নতুন স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা 


রয়েছে। ইসরাঈল ও তুরস্ক উভয় 


করে ধর্মীয় শিক্ষায় আগ্রহী তরুণ- 


ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রই বলে থাকে এই 


দেশের সেনাবাহিনী যৌথ সামরিক 


তরুণীদের জ্ঞানচর্চার সুযোগ অবারিত 
করা হয়েছে। সেখান থেকে 
পড়াশোনার সমাপ্ত করে শিক্ষার্থীরা 


ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞাটি একটু ভিন্ন ও 


মহড়ায় অংশ নিয়ে থাকে আর 
ইসরাইল সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে 
লাগিয়ে ফিলিস্তিনে আগ্রাসন এবং 


বিশ্ববিদ্যালয়ে দীনিয়াত বিভাগে 


বর্বরতার অনুশীলন করে। এসব 


অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পড়ার সুযোগ লাভ 


কিছুতে পানি ঢেলে দিয়েছেন 


করছে । ধর্মীয় গবেষণার জন্য সরকারি 
উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় বৃহৎ 
পরিসরে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কাজ 
শুরু করেছে । তাদের গবেষণাকর্মে 


এরদুগান | গাজায় ইসরাইলী বর্বরতার 
কড়া প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি তার 
ন্যাটো মিত্রদের পিলে চমকে 
দিয়েছেন" ইসরাইলের বিরুদ্ধে 


ইসলামি বিশ্বকোষ, হাদিস ও আধুনিক 


তুরস্কের হুঙ্কার আজ গোটা তৃতীয় 


বিষয়াদিতে গোটা বিশ্বের গবেষক, 


বিশ্বের মানবতাবাদী মানুষের সম্মিলিত 


স্কলার ও অনুসন্ধিৎসু মানুষকে আকৃষ্ট 


ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে । সম্প্রতি 


করার প্রয়াস লক্ষণীয় ৷ স্বৈরতান্ত্রিক 


আন্দামান সাগরে ভাসমান মায়ানমার- 


সেক্যুলারিজমের বরকান্দাজ সামরিক 
জান্তা ক্রমেই পিছু হটছে। ধর্মনিরপেক্ষ 


আরাকান ও বাংলাদেশের হাজার 
হাজার অভিবাসীকে ইন্দোনেশিয়া, 


সংবিধান, ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান, 


মালয়েশিয়ার মতো মুসলিম দেশগুলো 


সেক্যুলার সেনাবাহিনীর সমন্থিত 


যখন তাদের উপকুলেই ভিড়তে দিচ্ছে 


শক্তিকে হীনবল করার লক্ষ্যে এরদুগান 


না- তখন তুরস্ক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে 


ও তার সহকর্মীরা যে আইনি ও 


তাদের রক্ষা ও পুনর্বাসনের জন্য 


গণতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করেছে তা 
পশ্চিমা বুদ্ধিজীবিদেরও হতবাক করে 
দিয়েছে। বাস্তবতা হলো তিনি কীটা 
দিয়ে কীটা তুলেছেন নিপুণভাবে | 
পশ্চিমাদের গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা, 
পরিভাষা ও প্রক্রিয়া অবলম্বন তিনি 
বেশ পারঙ্গমতার সঙ্গে লড়ে যাচ্ছেন । 
সেনাবাহিনীর আধিপত্য ও অন্যাধ্য হস্ত 
ক্ষেপের সুযোগ উন্মুক্ত রাখার জন্য 
তাদের আরেক দোসর সাংবিধানিক 
আদালত বরাবরই এ প্রতিষ্ঠাকে আইনি 
পাহারা দিয়ে অপরিসীম দায়মুক্তির 
সুবন্দোবস্ত করে রেখেছিল । এরূপ 
সংবেদনশীল ছিদ্রগুলো বন্ধ করার জন্য 
এরদুগানকে অনেক বেশি সতর্কতা ও 
বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পা ফেলতে হয়েছে 
এখনও তাই হচ্ছে। 

দীর্ঘদিন ধরে তুরস্কের সঙ্গে 
ইসরাইলের কেবল কূটনৈতিক 
সম্পর্কই নয় বরং সামরিক সম্পর্কও 
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বিশাল জাহাজ পাঠিয়ে দিয়েছে । 
রাজনীতি ও পররাক্ট্রনীতি 


উসমানি খেলাফতের পুরনো শক্র 
ইরানের সঙ্গেও পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে 
দ্বিপাক্ষিক স্বার্থের প্রয়োজনে তুরক্ষের 
“পরিমিত সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে; যা 
পাশ্চাত্যের দেশগুলোর জন্য অস্বস্তি 
কর । এতে মধ্যপ্রাচ্যে শক্তির ভারসাম্য 
গড়ে উঠার একটি ইতিবাচক সম্ভাবনা 
তৈরি করতেও পারে। অন্যদিকে 
বসনিয়া থেকে মধ্য-এশিয়া পর্যন্ত 
মুসলিম দেশগুলোতে স্কলারশীপ ও 
বৃত্তির দেয়ার উদ্যোগও সামাজিক 
পরিসরে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। 
বৃক্তিপ্াপ্তদের বড় একটি অংশ ধর্মীয় 
শিক্ষা অর্জন করছে। পর্যবেক্ষকদের 
কারও মতে জাস্টিস এন্ড 
ডেভেলাপমেন্ট পার্টি যে তুরস্ককে 


গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে। 
প্রাচীন ও আধুনিক যুগের অভিজ্ঞতাকে 
কাজে লাগিয়ে দেশটি আন্তর্জাতিক 
দুনিয়ায় ভিন্নমাত্রিক পরিবর্তনের মডেল 
হয়ে উঠতে পারে । বিশ্লেষকদের মতে 
আমেরিকা তুরস্কের ওপর গভীর দৃষ্টি 
নিবদ্ধ রেখেছে। সম্প্রতি ওবামা 
তুরস্ককে ইইউ'র সদস্য বানিয়ে নেয়া 
উচিত; নইলে তুর্কি ইউরোপকেও 
ছাড়িয়ে যেতে পারে | অন্যদিকে মজার 
বিষয় হলো, তুরস্ক যদিও এখনও 
ইইউ*র সদস্যপদের আগ্রহ পরিত্যাগ 
করেনি তবে এখন আর আগের মতো 
এ-বিষয়ে দেশটির অস্থিরতা দেখা 
যাচ্ছে না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে তারা 
নতুন পথে হাটতে শুরু করেছে প্রবল 
আত্মবিশ্বাসে । 

তুরস্কের রাজনীতিতে এরদুগানের 
উত্থান ও দেশটির রাজনৈতিক অবস্থার 
আনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ আজকের লেখার 
মূল প্রতিপাদ্য না হলেও পটভূমির 
উদ্ভতাস ও আলোচনার সম্পূর্ণতার 
খাতিরে সংক্ষিপ্তভাবে এসব প্রসঙ্গ উঠে 
এসেছে । পর্যবেক্ষণকে উপসংহারে 
গুছিয়ে আনতে আমরা দ্বিরুক্তির ঝুঁকিও 
নিয়েও একটু বলবো, দলের ইসলামি 
নাম, ধর্মীয় ব্যানার ও খাপখোলা 
স্োগান ইত্যাদি ছাড়া একটি ইসলাম- 
বান্ধব সমাজ ও রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার যে পথে 
এরদুগান এগিয়ে যাচ্ছেন; তাতে পুরো 
দুনিয়া কমপক্ষে এশিয়ার রাজনীতি 
সচেতন ও ইসলামপ্রিয় মানুষের জন্য 
নতুন চিন্তার উপকরণ রয়েছে । 

এখন ভাবনার বিষয় হলো, সে চিন্ত 
ধারার সুত্র ও বাস্তবায়নের উপায় কী 
কী হতে পারে। এ ভাবনার গভীরে 
অভিনিবেশের আগে পাঠকদের একটু 
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লেখার গোড়ায় অর্থাৎ শিরোনামের 


মোঘল শাসনামলের পর সমাজ থেকে 


২.অপসংস্কৃতি নির্মালে মার্জিত ও 


দিকে আরও একবার দৃষ্টি ফেরাতে 
বলবো । শিরোনামের শেষভাগ 
হলো-একুশ শতকের সমাজপাঠ | বিশ 
শতকের শেষ দিক থেকেই মুসলিম 
জাহানে পশ্চিমা সংস্কৃতি, মিশনারী 
প্রা্বিদদের গবেষণা-যড়যন্ত্র ও 
তলেতলে ধর্মবিমুখতা ব্যাপক আকার 
নিয়েছে। আশুরার দিনে তাজিয়া 
মিছিল, বিশ্ব ইজতেমা, ঈদে মিলাদুন্নবী 
ও জশনে জুলুস ইত্যাদি নিরাপদ 
আনুষ্ঠানিকতায় শ্বেতবসন 
মুসলমানদের নেমে আসা ঢল এবং 
ধর্মীয় উৎসবের বাধভাঙ্গা উচ্ছ্বাস দেখে 
বিভ্রান্ত না হতে চাইলে মানতে হবে 
প্রকৃত মুসলমানিত্বের খরাময় দুর্দিন 
মোটেও আড়ালবর্তী বিষয় নয়। 
ইসলামি রাজনীতির সফলতা-ব্যর্থতার 
খতিয়ান পেশ না করেও বলা যায়; 
একুশ শতের সমাজ স্বনামে ইসলামি 
রাজনীতির জন্য এখন সমতল নয় । 
অন্তত সমতল ময়দান তৈরির গ্রাউণ্ড 
ওয়ার্ক হিসেবে আজকের লেখায় এই 
লেখকের একান্ত ভাবনাপ্রসূত দুয়েকটি 
প্রস্তাব পাঠকদের সামনে পেশ 
করবো । কোনও বিজ্ঞ আলিম, 
ইসলামি আইন ও ধর্মতত্ববিদ অবশ্যই 
এ লেখার বিরোধিতা করতে পারেন 
এমনটি নাকচও করতে পারেন | এটি 
ইসলামি মূলনীতির আলোকে 
বিশ্লেষণধর্মী কোনও লেখা নয় । 

আদমশুমারী অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বে 
মুসলমানদের সংখ্যা যতই বিপুল হোক 
কোনও ইসলামি সমাজ গড়ে উঠেনি । 
“গড়ে উঠেনি কথাটি এই অর্থে যে, 
ইসলামের তিন শ্রেষ্ঠ যুগ বা “খাইরুল 
কুরুন' প্রজন্ম এবং আববাসী, উমাইয়া, 
উসমানী খেলাফত ও উপমহাদেশে 
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ক্রমেই ইসলামের আদর্শ ও সংস্কৃতি 
সমাজ থেকে বিলুপ্ত । বিগত শতকে 


পরিচ্ছন্ন সংস্কৃতি তথা ইসলামি 
সংস্কৃতির লালন ও প্রসার ঘটানো 


শুরু হওয়া বিশ্বব্যাপী দাওয়াতে দীনের 


তবে যতদূর সম্ভব নিপূণ কৌশল 


“মেহনত' বিস্ময়কর সফলতা লাভ 
করলেও তার সুফল ব্যক্তি পর্যায়ে 
সীমিত থেকেছে; ইসলাম সমাজ 
প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত প্রসারিত হয়নি ৷ সবচে” 
গুরুতৃপূর্ণ কথাটি হলো, দুনিয়াজুড়ে 
বৈরিপক্ষের আধুনিক, শক্তিশালী ও 
সফল প্রপাগান্ডা এবং মুসলমানদের 
নিজেদের পশ্চাদপদতার সম্মিলিত 
ফলে দুঃখজনক হলেও ইসলাম 
বিশ্বসমাজের (অমুসলিম জনগোষ্ঠী) 
ব্যাকডেটেড ও এক অনিরাপদ 
জীবনব্যবস্থা হিসেবে চিত্রায়িত । ফলে 
অর্থনীতি, সংস্কৃতি বিষবৎ পরিত্যজ্য ! 
অবশ্য প্রোপাগান্ডা মেশিনগুলোর 
জন্মভূমি পাশ্চাত্যেও ৯/১১ এর পর এ 
অপপ্রচার তাদের জন্য অনেক জায়গায় 
বুমেরাং হচ্ছে। ইসলাম সম্পর্কে 
পাশ্চাত্যে অনুসন্বিৎসু মানুষের 
কৌতুহল বেড়েছে এবং অতীতের 
চাইতে বেশি সংখ্যক আলোকপিয়াসী 
মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে 
আশ্রয় নিচ্ছে । কিন্তু এটি সামগ্রিক চিত্র 
নয়। ইসলাম এখনও নিয়ন্ত্রকের 
ভূমিকায় নয় শাসিতের কাতারে । 
কাজেই তুরস্কের একেপির রাজনীতি ও 
তুর্কি প্রেসিডেন্ট এরদুগানের নীতি- 
কৌশল পর্যবেক্ষণ থেকে আমাদের 
ভাবনা হলো, বাংলাদেশসহ এশিয়ার 
দেশগুলোতে এরূপ কর্মসূচি নতুন 
সাফল্যের দুয়ার খুলতে পারে । 
১.সামাজিক পর্যায়ে ব্যাপক ও বৃহত্তর 
পরিসরে, নিজেদের উদ্যোগে 
জনকল্যাণ, দারিদ্ধ্য বিমোচন, শিক্ষা 
ও চিকিৎসার পরিকল্পিত কর্মসূচি 
বাস্তবায়ন । 


আর প্রজ্ঞাপূর্ণ উপায়ে । 

৩. আপাতত ইসলামি রাজনীতির নাম, 
ব্যানার ও স্লোগান বাদ দিয়ে 
ইনসাফ, সাম্য, উন্নয়ন ও 
মানবাধিকারকে মূল কর্মসূচি বানিয়ে 
ইসলামবান্ধব সরকার প্রতিষ্ঠার 
পরিকল্পনা এগিয়ে নেয়া । আলিম- 
ওলামাকে প্রত্যক্ষ রাজনীতি নয় 
তাত্তিক-পরামর্শক ও উপদেষ্টার 


৪.সমাজে ঈমান, আকিদা, ইসলামের 
আদর্শ ও নৈতিকতা বাস্তবায়নের 
কর্মসূচিকে খুব বেশি প্রকাশ্যে না 
এনে অন্তরালে জোরদার তৎপরতা 
অব্যাহত রাখা । 

৫.এ ক্ষেত্রে তুরক্ষের জাস্টিস ত্যান্ড 
ডেভেলাপম্যান্ট পার্টি (একেপি), 
মিসরের ফিডম এন্ড জাস্টিস পার্টির 
কর্মসূচি থেকে ধারণা ও নির্দেশনা 
লাভ করা যায়। 

৬.বাংলাদেশের বহুবিভাজিত সমাজে 
বিভিন্ন শ্রেণী-পেশা, দল, গোষ্ঠী ও 
স্বাধীনতা, সাম্য, উন্নয়ন ও 
মানবাধিকারকে মুল আযাজেন্ডা রেখে 
পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে 
কৌশলগত এঁক্য প্রতিষ্ঠা 
(রাজনৈতিক জোট নয়) । 

৭.পশ্চিমা গোষ্ঠী ও আধিপত্যবাদী 
শক্তির মোকাবেলায় জ্ঞান ও 


বুদ্ধিবৃত্তিক, প্রযুক্তিসমৃদ্ধ, সুক্ষ 
কৌশল ও ইতিবাচক গন্থু 
অবলম্বন । 
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চেয়ারে বসে 
নামায 


[দারুল উলুম দেওবন্দের একটি ফতোয়া] 


অনুবাদ: সালীম মাহদী 


সমস্যা: আমাদের শহরের মাসজিদগুলোতে অপরাগ ব্যক্তি 
(যেমন- পায়ে আঘাতপ্রাপ্ত, হাটু বা কোমরে ব্যথা অথবা 
দীড়াতে সক্ষম নয় বা জমিনে সিজদা করতে পারে না 
অথবা অন্য কোন অপরগতা যার কারণে দীড়িয়ে নামায 
আদায় করা অসম্ভব |) এদের জন্য মসজিদের উভয়পার্খে 
চেয়ার রাখা হয় । যেন অপরাগ ব্যক্তিরা নামায পড়তে 
পারে । তেমনি আমাদের মসজিদেও অপরাগ ব্যক্তিদের 
জন্য এক বিশেষ ডিজাইনের চেয়ারের ব্যবস্থা রয়েছে। 
কেউ কেউ বলছে যে, এমন চেয়ারে নামায পড়া বিশুদ্ধ হবে 
না। এখন আমার জানার বিষয় হল এই: বিশেষ ডিজাইনের 
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চেয়ারে উল্লিখিত অপরাগ ব্যক্তিদের নামায আদায় করা 
সহীহ হবে? না প্লাস্টিকের চেয়ারে আদায় করতে হবে। 
উল্লেখ্য যে, ওই বিশেষ ডিজাইনের চেয়ারটি স্টিলের তৈরি । 
অধিক অবগতির জন্য নামাযি ব্যক্তি চেয়ারে বসে নামায 
আদায় করার বিভিন্ন ছবি সংযোজন করা হয়েছে । যেন 
নামাধি ব্যক্তির আকৃতি বুঝতে কষ্ট না হয় । এক নাম্বার ছবি 
সিজদারত অবস্থায়, যেখানে সম্পরণ সিজদা চেয়ারের 
ওপর | দুই নাম্বার ছবিও সিজদারত অবস্থায়, যেখানে 
ইশারা দ্বারা সিজদা করা হচ্ছে । তিন নাম্বার ছবি রুকুরত 
অবস্থায়, যেখানে হাটু ও চেয়ারের পায়ার ওপর রুকু করার 
ছবি দেওয়া হয়েছে । এগুলোর মধ্যে কোনটি বিশুদ্ধ? 
আপনাদের খিদমতে বিনীত নিবেদন, স্টিলের চেয়ারে 
নামায আদায় করা বিশুদ্ধ কি না? প্রাস্টিকের চেয়ারে নামায 
আদায় করার হুকুম কী? অর্থাৎ রুকু-সিজদা ইত্যদির পদ্ধতি 
কী? এবং ছবিতে যে সিজদা ও রুকুর আকৃতি দেখানো 
হয়েছে তাতে নামায আদায় হয়ে যাবে কি না? কুরআন- 
হাদীসের আলোকে এবং মুফতী সাহেবানদের সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী সমাধান দিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট উত্তম 
প্রতিদান ও সাওয়াব হাসিল করুন । 


বিনীত 


বান্দা আফাক আহমাদ খান 
কোপরখীর, নানওয়ী, ম্বোবাই 


সমাধান: আল্লাহ তা'আলাই তাওফীকদাতা | কিয়াম বা 
নামাযে দীড়ানো এবং সিজদায় সক্ষম ব্যক্তির জন্য নামাযে 
কিয়াম ফরয ও নামাযের রুকন | কিয়াম ও সিজদায় সক্ষম 
হওয়া সত্তেও ফরয নামায বসে আদায় করা হলে রুকন 
আদায় না হওয়ায় নামায আদায় হবে না । নামায পুনরায় 
আদায় করা জরুরি । 

0).১১4-:। 55 এড ১8 ০৯ 379 ০০ 923 
এমনকি নামাযে কিছুক্ষণ দাড়াতে সক্ষম পুরোপুরি নয় 
তখনও যতক্ষণ দীড়াতে সক্ষম ততক্ষণ দীড়নো ফরয, 
কোন লাঠি বা দেওয়ালে ঠেস লাগিয়ে হলেও । অতক্ষণ 
সময় স্বাভাবিকভাবে বা ঠেস লাগিয়ে না দীড়ায় এবং বসে 
নামায সম্পূর্ণ করে নামায শুদ্ধ হবে না। 
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কোন ব্যক্তি দীড়াতে সক্ষম কিন্তু দীড়িয়ে নামায পড়লে 


যদি রুকু-সিজদায় অক্ষম হয় এবং জমিনে বসে ইশারা দ্বারা 


রুকু-সিজদা বা কেবল সিজদা করতে পারে না তার জন্য 
বসে নামায আদায় করা জায়েয | ওই ব্যক্তি ইশারা দ্বারা 


নামায আদায় করতে সক্ষম হয়, তখন তাশাহহুদের 
বৈঠকের ন্যায় বসা জরুরি নয়; বরং যেভাবেই সে সক্ষম ও 


রুকু-সিজদা আদায় করবে । এই অবস্থায় দাড়িয়ে নামায 
আদায় করা থেকে বসে নামায আদায় করা উত্তম । 
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যে অপরগতা নামাযে দীড়ানোকে (কিয়াম) রহিত করে তা 
দুই প্রকার: ১.হাকীকী তথা মুসল্লীর জন্য দাড়ানো মোটেও 
সম্ভব নয় | ২. হুকমী তথা এমন অপারগ নয় যে একেবারে 
দীড়াতেই পারছে না, বরং দাড়াতে পারে; তবে দীড়ালে 
পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বা দুর্বল অবস্থা যা শরীয়ত 
ওজর-অপরগতা হিসাবে মেনে নেয়, যেমন অসুস্থ বক্তি 
এবং মুসলিম বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তাকে বলেছে দীড়ালে 
অসুস্থতা বাড়বে বা সুস্থ হতে দেরী হবে অথবা দীড়ালে 
অসম্ভব ব্যথা অনুভূত হয় । এসব অবস্থায় বসে নামায 
আদায় করা জায়েয । 
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যদি ব্যথা অস্বাভিক না হয়ে বরং সামান্য এবং সহ্যনীয় হয় 
তাহলে এটা শরীঅতে ওযর-অপরাগতা বলা যাবে না । এই 
অবস্থায় বসে নামায আদায় করা না-জায়েয । 
2১6 ২ 5 0 জি তর্ঘ্ 256 ওম ৩৪৫ ৬৪৫৭ 9 
[0/1-) 2৮৮৬৬ 2 এ 205 
যে ব্যক্তি দাড়াতে অক্ষম তবে জমিনে বসে সিজদা করে 
নামায আদায়ে সক্ষম, তাকে জমিনে বসে সিজদার সাথে 
নামায আদায় করতে হবে । মাটিতে সিজদা না করে জমিন 
বা চেয়ারে বসে ইশারা দ্বারা সিজদা আদায় করা জায়েয 
নয়। 
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তার জন্য সহজ হয় (যেমন- মহিলাদের বৈঠকের ন্যায় 
বসা, বা চারজানু হয়ে বসা ইত্যাদি ) সেভাবেই সে বসে 
ইশারা দ্বারা নামায আদায় করবে । চেয়ারে বসবে না। 
কেননা শরীঅত এমন অপারগদেরকে জমিনে বসে নামায 
আদায় করার পূর্ণ অধিকার দিয়েছে । তারা যেভাবেই সম্ভব 
বসে নামায পড়বে । 
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এই অবস্থায় চেয়ারে বসে নামায আদায় করা কয়েক কারণে 
১. জমিনে বসে নামায পড়া সুন্নাত । তার ওপর সাহাবায়ে 
কিরাম ধলা এবং পরবর্তী সালফে সালিহীনের আমল 
ছিল । নব্বই দশকের পূর্বে চেয়ারে বসে নামায আদায়ের 
প্রথা ছিল না। খায়রুল কুরুন বা উত্তম শতাব্দী তথা 
সাহাবী, তাবেয়ী এবং তবে তাবেয়ী এই তিন যুগে তার 
কোন দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় না। 

২. প্রয়োজন ছাড়া চেয়ার ব্যবহারের কারণে কাতারে অনেক 

সমস্যা সৃষ্টি হয়। অথচ কাতার মিলিয়ে রাখার গুরুত্ব 

সম্পকে অনেক হাদীস এসেছে। 
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১. প্রয়োজন ছাড়া মাসজিদে চেয়ার নিয়ে যাওয়া বিধর্মীদের 
সাথে সাদৃশ্য হয় । দীনী বিষয়ে বিধমীদের সাথে সাদৃশ্য 
শরীঅতে নিষিদ্ধ । 

২. নামাযে নম্রতা ও বিনয় প্রধান লক্ষ্য ৷ প্রয়োজন ছাড়া 
চেয়ারে বসে নামায আদায় করার চেয়ে জমিনে বসে 
আদায় করার মধ্যে ন্ম্রতা ও বিনয়' খুব ভালোভাবে 
পাওয়া যায় । 

৩. নামাযে জমিনের নিকটবর্তী হওয়া একটি উদ্দেশ্য, যা 
চেয়ারে বসে নামায আদায় করার মধ্যে পাওয়া যায় 
না। হ্যা, জমিনে যে কোনভাবে বসে নামায আদায়ে 
অক্ষম হয়ে গেলে জরুরতের ভিত্তিতে চেয়ারে বসে 
নামায পড়া যেতে পারে । কিন্তু জমিনে রুকু-সিজদা 
করে নামায আদায়ে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও চেয়ারে বসে 
নামায আদায় করা জায়েয হবে না। 


___ 2) আত্তান্তহীদ ১৬ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


মোটকথা জরুরতের ভিত্তিতে যে অবস্থায় চেয়ারে নামাযের 
অনুমতি দেওয়া হয়েছে সে অবস্থায় মুসল্লী সিজদার সময় 
ইশারার ওপর যথেষ্ট করবে । অতিরিক্ত কোন বন্ত বা 
চেয়ারের কোন পায়ার মধ্যে সিজদা করবে না । অপরাগ 
অবস্থায় কোন উচু বস্তুতে সিজদা সর্ম্পকে ভিন্ন ভিন্ন হাদীস 
বর্ণীতি আছে । যেমন- একদিন নবী কারীম রর এক রুগ্ণ 
সাহাবীকে দেখার জন্য তাশরীফ নিলেন । ওই সাহাবী 
অপারগতার করণে একটি বালিসে সিজদা করতো । 
রাসুলুল্লাহ জর্জ তাকে নিষেধ করতে গিয়ে বলেন, যদি 
জমিনে সিজদা করতে তুমি অপারগ হও তখন তুমি ইশারা 
করে নামায আদায় কর এবং সিজদায় রুকু অপেক্ষা বেশি 


ঝুঁকো । [ইমাম বাধ্যার পট হাদীসটি বর্ণনা করেন, তার বর্ণনাকারী সহীহ, 
ই'লাউস্‌ সুনান : ৭/১৭৮] 

অন্য একটি হাদীসে আছে, উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে 
সালমা ঞ্ছ্ট অসুস্থ অবস্থায় একটি বালিস সামনে রেখে তার 
ওপর সিজদা করতেন । রাসুলুল্লাহ জজ তা দেখেও নিষেধ 
করলেন না । রাসুলুল্লাহ ্ঞ্$ট কোন কাজ দেখে চুপ থাকা 


উপাই 


তার সম্মতি ও অনুমতির দলীল । আল্লামা শামী একই উভয় 


কিন্তু নবী করীম গঞ্জ এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম পর 
নিষেধ করার কারণে অনুত্তম বোঝা যায় । অন্য আরেকটি 
মন্দ দিক হলো যারা চেয়ারে বসে নামায আদায় করে অথচ 
টেবিলে সিজদা করে না তাদের মনে নিজেদের নামাযের 
ব্যাপারে ক্রুটির সন্দেহ সৃষ্টি হবে; “আমারা টেবিলে সিজদা 
করিনি । হাকীমুল উম্মত হযরত থানভীও ঞ্রক্ছি তাকে 
অনুত্তম বলেছেন । সিজদার জন্য বালিস ইত্যদি কোন উচু 
জিনিস রেখে দেয়া এবং তার ওপর সিজদা করা অনুভ্তম । 
যখন সিজদার শক্তি না থাকে তখন শুধু ইশারা করবে । 


বালিসের ওপর সিজদা করার প্রয়োজন নেই | [বেহেশৃতী 
জেওয়ার, ২/৪৫, অসুস্থদের বর্ণনা] 


উত্তরের সার-সংক্ষেপ 

১. যে ব্যক্তি দাড়াতে অক্ষম তবে সে যে কোনভাবে বসে 
রুকু-সিজদা করতে পারে তার জন্য জমিনে বসে রুকু- 
সিজদার সাথে নামায আদায় করা জরুরী | চেয়ারে 
বসে ইশারা দ্বারা রুকু-সিজদা করে নামায আদায় করা 


হাদীসকে এভাবে সমন্বয় করেন যে, নামাযের মধ্যখানে 
কোন বন্ত উঠিয়ে সিজদা করা মাক্রুহ। পূর্ব থেকে জমিনে 
কোন বস্ত স্থাপন করা থাকলে নামাধি তার ওপর সিজদা 
করা বিনা-কারাহাত জায়েয । 

৬৫৩42565450 45 9৩105104915 নে 
251: 7 48499.-০৮4। 151555 2614 ও 5১০৫ 
৪6১৮৯] এগ ৩ ০৯৭৮5813 258201555908 


০80 ১০৭ 
আল্লামা শাল্বীও এক প্রথম অবস্থাকে মাক্রুহ বলেছেন । 
[হাশিয়ায়ে শাল্বী আলাত্‌ তাবয়ীন : ১/২০০] ফতোয়ায়ে আলমগীরীর 
মধ্যেও এভাবে সমন্বয় করা হয়েছে । [ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া : 
১/১৩৬] 
উল্লিখিত আলোচনার সারাংশ হলো: পূর্ব থেকে স্থাপিত 
কোন বস্তর ওপর সিজদা করা বা ইশারা করে সিজদা করা 
উভয়টি জায়েয । কিন্তু উল্লিখিত টেবিল বিশিষ্ট চেয়ারে 
সিজদা করা বাস্তব সিজদা পরিগণিত হবে না । বরং তাও 
ইশারা দর্তব্য হবে । তাই ওই চেয়ারে বসে কেউ নামায 
পড়ালে তার পিছনে রুকু-সিজদা করে নামায 
আদায়কারীদের নামায ছহীহ হবে না । আল্লামা শামী পাই 
লিখেন, 
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জুলাই*১৫ 


না জায়েয বরং কেউ ইশারা দ্বারা এভাবে নামায আদায় 
করলে নামাযেই হবে না। 

২. যে ব্যক্তি দাড়াতে সক্ষম তবে কোমর বা হাটুতে অত্যন্ত 
ব্যথার কারণে রুকু-সিজদা করতে অক্ষম এবং যে ব্যক্তি 
জমিনে বসতে সক্ষম তবে রুকু-সিজদা করতে অক্ষম, 
তারা জমিনে বসে নামায আদায় করবে; চেয়ার ব্যবহার 
করা তাদের জন্য মাকরুহ | হ্যা, যদি জমিনে যে 
কোনভাবে বসে নামায আদায় করা কষ্টদায়ক হয় 
চেয়ারে বসে নামায আদায় করা যেতে পারে । এক্ষেত্রে 
সাদা-ম্মী চেয়ার ব্যবহার করা উচিৎ এবং টেবিল বিশিষ্ট 
চেয়ারে নামায আদায় করা অনুচিৎ | রুকুর জন্য তিন 
নাম্বার আকৃতি বিশুদ্ধ [এটি শুধু প্রশ্নকারীর জন্য] 


লক্ষণীয় দুটি বিষয়: 

[জমিনে বা চেয়ারে নামায আদায়কারীর সম্ম্পকে দুটি বিষয় 

লক্ষণীয়] 
রুকু অবস্থায় হাত রানের ওপর রাখে আর সিজদা 
অবস্থায় খালি জায়গায় ঝুলিয়ে রাখে । এমন করা দলীল 
দ্বারা প্রমাণীত নয় । রুকু এবং সিজদা উভয় অবস্থায় 
হাতকে রানের ওপর রাখা উচিত । 

২. অপারগ অবস্থায় জমিনে বসে রুকু-সিজদার সাথে 
নামা আদায় করার সময় রুকুতে নিতম্বদয় জমিন 
থেকে উত্তোলন করা জরুরী নয় ৷ বরং কপাল হাঁটু পর্যন্ত 
ঝুঁকানো জরুরি ৷ এমনটিই রয়েছে এমদাদুল আহকামে; 
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'বসা অবস্থায় রুকুতে শুধু এতটুকু জরুরি যে কপাল 
হাটু পর্যন্ত ঝুঁকাবে। এর চেয়ে বেশি ঝুঁকানো ও 
নিতম্দয় উঠানোর প্রয়োজন নেই | [ইমদাদুল আহকাম : 


১/৬০৯] 


বিশেষ অনুরোধ 

চেয়ারে নামায আদায়কারী মুসাল্লী ভাইদের উচিত, নিজের 
অবস্থা সঙ্ম্পকে চিন্তা-ভাবনা করা । বাস্তবে সেকি ওইস্ত 
রের অপারগ যাকে শরীঅত চেয়ারে বসে নামায আদায় 
করার অনুমতি প্রদান করেছে । যদি এই স্তরের না হয়ে 
থাকে তাহলে চেয়ারে বসে নামায আদায় করা থেকে বিরত 
থাকবে | যেন বিনা প্রয়োজনে মসজিদে চেয়ারের আধিক্য 
না হয়। আর প্রয়োজনে চেয়ার ব্যবহার করতে হলেও 
টেবিল বিশিষ্টি চেয়ার গ্রহণ করবে না । 


১. মুফতী হাবীবুর রহমান খয়রাবাদী 
প্রধান মুফতী, দারুল উলুম দেওবন্দ 


২. মুফতী ফখরুল ইসলাম 


দারুল উলুম দেওবন্দ ও 


৩. মুফতী মাহমুদুল হাসান 


দারুল উলুম দেওবন্দ 


ফতোয়া লিখেছেন 
মুফতী যায়নুল ইসলাম কাসেমী ইলাহবাদী 


সহকারী মুফতী, ফতোয়া বিভাগ, দারুল উলুম দেওবন্দ 


অনুবাদ: সালীম মাহদী, ফাযিলে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 
চউগ্রাম 


১ আত-তুমুরতাশী, তানওয়ীর্ল আবসার ওয়া জামিউল বিহার; 
আল-হাসকফী, আ1দ-দ্ররারিল মুখতার শরহু তানওয়ীরিল আবসার, 
দারুল ফিকর (১৪১২ হি. _ ১৯৯২ খ্রি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ১, 
পৃ. 8৪8৪-8৪৫ 

২ আত-তুমুরতাশী ও আল-হাসকফী, গ্রাঁঙভ খ. ২, পৃ. ৯৭ 

* আত-তুমুরতাশী ও আল-হাসকফী, এাঁগভ্ড ইবনে আবিদীন, রদ্বল 
মুহতার আলা আদ-দ্ুরারিল মুখতার, দারুল ফিকর (১৪১২ হি. 5 
১৯৯২ খি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৯৭-৯৮ 

* আত-তুমুরতাশী, আল-হাসকফী ও ইবনে আবিদীন, প্রাওক্ত, খ. ২, 
পৃ. ৯৫-৯৬ 

৫ আত-তুমুরতাশী, গ্রাগুভ খ. ২, পৃ. ৯৫-৯৭ 

৬ আবূ দাউদ, তআস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ১, পৃ. ১৭৯, হাদীস : ৬৬৭ 

* ইবনে আবিদীন, প্রা, খ. ২, পৃ. ৯৮ 

৮ ইবনে আবিদীন, এজ, খ. ২, পৃ. ৯৯ 
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শব্দের পটভূমি 
মোঃ সাঈদুল মোস্তফা 


বাংলা ভাষার বিভিন্ন শব্দ ও বাগধারার রয়েছে উৎপত্তিগত 
পটভূমি | কিছু শব্দ নিজস্ব প্রেক্ষাপট হারিয়ে ঠাই নিয়েছে 
অভিধানের পাতায়, কিছু শব্দ কালের রহস্যে গ্রহণ করেছে 
সম্পূর্ণ নতুন খোলস । শব্দগুলোর পটভূমি জানা থাকলে 
ংলা সাহিত্যের অলি-গলি অনেকটাই চেনা হয়ে যাবে । 


গড্ডালিকা প্রবাহ 

গড্ডল শব্দের অর্থ ভেড়া | “গড্ডল” থেকে “গাড়ল' শব্দ ও 
“ভেড়া” থেকে “ভেড়ুয়া” শব্দের উৎপত্তি। শব্দ দুটোর 
কোনোটারই অর্থই ভালো নয় । গড্ডলিকা শব্দটিও এসেছে 
গড্ডল থেকে । শব্দটির অর্থ হলো ভেড়ার পালের নেতৃত্ 
দেয়া স্ত্রী ভেড়া । তাই “গড্ডলিকাপ্রবাহ' শব্দেরও প্রাথমিক 
অর্থ ছিলো স্ত্রী ভেড়ার পিছু পিছু চলা ভেড়ার পাল । বর্তমানে 
নিজে বিচার-বিবেচনা না করে অন্ধ ও গাড়লের মতো 
অন্যকে অনুসরণ করাকে গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ভাসানো বলে 
অভিহিত করা হয় । 


কুপোকাত 

কুপোকাত শব্দের ব্যবহারিক অর্থ চিতপাত, পরাজিত, 
পর্যদুস্ত করা । আমরা কাউকে কুপোকাত করি আবার 
কখনো নিজেরাও কুপোকাত হই । এ শব্দের মধ্যে কিন্তু 
ব্যঙ্গের ভাব আছে। 

কুপোকাত শব্দটাকে ঠিকমতো বুঝতে হলে একটি দৃশ্যের 
কথা ভাবতে হবে । রান্নাঘরে একটা তেলের কুপো কাত 
হয়ে পড়ে আছে এবং সেই কুপো থেকে তেল গড়িয়ে 
পড়ছে- এটাই হলো মূল কুপোকাত দৃশ্য এবং এই দৃশ্য 
থেকেই কুপোকাত শব্দের উৎপত্তি । উন্লেখ্য, কুপো হচ্ছে 
পেটমোটা সরু গলা বিশিষ্ট বড় তৈলপাত্র । 


ওতপাতা 

আক্রমণের জন্য কিংবা কারোও গোপন কার্যকলাপ অকস্মাৎ 
ধরে ফেলার জন্য সতর্কভাবে প্রতীক্ষা করার ব্যাপারটিকে 
আমরা ওত পাতা বা ওত পেতে থাকা বাগধারায় প্রকাশ 
করে থাকি । শিকারের জন্য ওত পেতে থাকার কাজটি 
মানুষও যেমন করে, তেমনি বিভিন্ন প্রাণীও করে । 

বিড়াল কিভাবে ইদুর ধরার জন্য ওত পেতে থাকে সে দৃশ্য 
আমাদের অচেনা নয় । ওত পাতা কথাটি এসেছে সংস্কৃত 
ওতুবৎ থেকে | ওতুবৎ শব্দটির অর্থ হল ওতুর মতো । 
সংস্কৃত এই “ওতু'র অর্থ হল বিড়াল । 
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রাসূলুল্লাহ (সা.) কি “গায়েব' জানেন? 


পূর্বপ্রকাশিতের গর 


সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ 
ও সাহ্‌্ল ইবন সা'দ রোযি.) প্রমুখ 
থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
হাশরের ময়দানে আমি আমার 
উম্মতকে পেয়ালা ভরে ভরে হাওষযে 
কওসারের পানি পানি করাবো 
লোকেরা একদিক থেকে আসতে 
থাকবে ও পানি পান করে পরিতৃপ্ত 


মাওলানা ড. আহমদ আলী 


রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের নিকট 
আসলেন । এ সময় আমি বললাম, 

এডি 0965 ০5301 0 এড ঞ| 3 
আবুস সাশয়িবি (উসমান ইবনু 
মাযউন)! আল্লাহ আপনার প্রতি 


রাহমত করুন! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সম্মানিত 


হয়ে অপর দিকে সরে যেতে থাকবে 
এ সময় আমার উম্মতের কিছু লোক 
আমার দিকে আসতে চাইবে; কিন্তু 
তাদেরকে আমার কাছে আসতে বাধা 
দেয়া হবে । এ অবস্থায় আমি দাবি 
করে বারংবার বলবো: ইয়া রাবব, এরা 
তো আমার উম্মত! এরা তো আমার 
উম্মত! এদের আসতে বাধা দেয়া 
হচ্ছে কেন? তখন আমাকে জানানো 
হবে: 

9441856০৯৫৫ 
“এই লোকেরা আপনার ইন্তিকালের 
পর দীনের মধ্যে কি কি নতুন বিষয় 
উদ্ভাবন করেছে, তা তো আপনি 
জানেন না!? 
এরা তো আপনার রেখে আসা দীনকে 
বদলে দিয়েছে, বিকৃত করেছে। এ 
কথা শুনে আমি তাদেরকে উদ্দেশ্য 
করে বলবো,[] 

.4542 ৩০০০ ০০) 
“দূর হয়ে যাও! যারা আমার দীনকে 
আমার ইন্তিকালের পরে বিগড়ে 
দিয়েছে। তোমরা দূর হয়ে যাও! 
আমার চোখের সামনে থেকে সরে 
যাও!”শ] 
উম্মুল “আলা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, সাইয়িদুনা উসমান ইবনু 
মায'উন (রাষি.) মারা যাওয়ার পর 
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করেছেন । 
একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 


502 ঝি। 6 ৬3১৫৮9। 


আল্লাহর কসম! এরপর আমি আর 
কারো পবিত্রতার কথা বলিনি ।২ 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
গায়বী ইলমের পক্ষে 
দলীল ও পর্যালোচনা 
ধারা মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
“আলিমুল গায়ব, অদৃশ্য জগত সম্পর্কে 
পূর্ণ অবগত, তারাও কুরআন ও হাদীস 
থেকে কিছু দলীল পেশ করে থাকেন 
নিম্নে আমরা তাদের কিছু দলীল 
উপস্থাপন করছি এবং সাথে তাদের 
বক্তব্যের পক্ষে এ দলীলগুলো 


“তুমি কীভাবে জানলে যে, আল্লাহ 
তা“আলা তাকে সম্মানিত করেছেন? 
আমি বললাম, 


£ ১... 2 
417155516০৮ 2 4 ০1০, এ « 
0 ০৯০০ ৫ ৬০1 ৩১ ০৪১১ ও 


ক 
5 পি 


3০৭ 
“আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য 
কুরবান হোন! ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি 
জানি না। তবে তাকে যদি আল্লাহ 
সম্মানিত না করেন, তবে আর কাকে 
করবেন? 
[চাবি 
তিনে] 415 পি টা $ 


টি ্ 40০৬৩ ৩৬৫ চ 


085 
'আল্লাহর কাসাম! তার কাছে মৃত্যু 
এসেছে । আল্লাহর কসম! আমি তার 
কল্যাণ কামনা করি । আল্লাহর কসম! 
আমি আল্লাহর রাসূল, অথচ আমিও 
জানি না যে, আমার সাথে কী ধরনের 
আচরণ করা হবে? 
উম্মুল “আলা (রাযি.) বলেন, 

ভঠও এ 


২০ 


কতোটুকু স্পষ্ট ও জোরালো তাও 
পর্যালোচনা করবো, ইনশা” আল্লাহ । 
১. পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা 


্ঃ পচ 5৮2০৯ ৫৫ রি গু 
নর রাদে ৩৪৯৮৪ ড১১৩] ০৪ 
5৫10৫51125৫ 


শেক সী এত 
রঃ 85404 8৬ ০১৮ ৩৪ ৬৬ 
০২০৫5 2220 91৫50 4455 
%৫ ৫ ৬ 5০৪৩ নর 25 ০ 
৪15৩ 

“(হে রাসূল)! আপনি বলুন, আমি 
জানি না তোমাদেরকে যে শাস্তির 
প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা কী 
অত্যাসন্ন, না আমার রব তার জন্য 
দীর্ঘ সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন । 
তিনিই গায়বী ইলমের অধিকারী । 
তিনি গায়বের জ্ঞান কারো কাছে 
প্রকাশ করেন না, তবে তার মনোনীত 
রাসূল হলে । তবে সে ক্ষেত্রে আল্লাহ 
তা'আলা তার রাসূলের আগে ও 
পেছনে প্রহরী (ফেরেশতা) নিয়োগ 
করেন, যাতে তিনি জানতে পারেন যে, 


রাসূলগণ তাদের রবের, বাণীসমূহ 
পৌছে দিয়েছেন কি-না | তাদের কাছে 
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যা আছে তা তার জ্ঞানের আওতায় 


নিযুক্ত থাকে, যাতে শায়তান 


গর্ববোধ করেছেন এবং এ জ্ঞান সৃষ্টিকে 


রয়েছে এবং তিনি সব কিছুর বিস্তারিত 
হিসাব রাখেন 15 

কেউ কেউ এ আয়াতের ভিত্তিতে এ 
কথা প্রমাণ করতে প্রয়াস পায় যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা.)ও আল্লাহ তা'আলার 
মতো “আলিমুল গায়ব। আল্লাহ 
তা'আলা তাকে গায়বের সকল বিষয়, 
এমনকি সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অথু- 
পরমাণু সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন । 
বস্ততপক্ষে এ আয়াত থেকে এরূপ অর্থ 
বের করতে চেষ্টা করা কুরআনের 
অপব্যাখ্যা বৈ নয় । এ আয়াতে প্রথমে 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে, যে সব কাফির প্রতিশ্রুত 
শাস্তির কিংবা কিয়ামতের নির্দিষ্ট দিন- 
তারিখ বলে দেওয়ার জন্য তাকে 
গীড়াপীড়ি করে, তাদেরকে যেন এ 
কথা জানিয়ে দেওয়া হয় যে, গায়বের 
এ বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ তাআলা 
কাউকেই দান করেননি । এমনকি 
প্রতিশ্রত শাস্তি কিংবা কিয়ামত কী 
শিগগিরই আসবে, না দেরিতে 
আসবে এ জ্ঞান তিনি নিজেও জানেন 
না) পরে এর কারণ উল্লেখ করা 
হয়েছে, এ বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র 
আল্লাহ তা'আলার কাছেই রয়েছে। 
তিনি হলেন “আলিমুল গায়ব এবং 
তিনি উক্ত বিষয়ে কাউকে অবহিত 
করেননি | 

পরিশেষে এ কথা স্পষ্ট করা হয়েছে 
যে, আল্লাহ তা'আলার মনোনীত নবী- 
রাসূলগণ যে গায়বের জ্ঞান মোটেই 
জানেন না তা নয়; বরং নুবুওয়াত ও 
রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য যে 
পরিমাণ গায়বের জ্ঞান ও খবর কোনো 
রাসূলকে দেওয়া অপরিহার্য, সে 
পরিমাণ গায়বের জ্ঞান ও খবর অহীর 
মাধ্যমে তাকে দান করা হয় এবং তা 
খুবই সংরক্ষিত পথে দান করা হয়। 
যখন রাসূলের প্রতি আল্লাহ তা'আলার 
পক্ষ থেকে অহী অবতীর্ণ হয়, তখন 


কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতে সমর্থ না 


বাদ দিয়ে কেবল নিজের মধ্যেই 


হয়। বলাই বাহুল্য, আয়াতটিতে 


সীমাবদ্ধ করে রেখেছেন, তাই এতে এ 


রাসূল' শব্দ বলে রাসূলকে প্রদত্ত 


কথার প্রমাণ রয়েছে যে, তিনি ছাড়া 


গায়বী “ইলমের প্রকার নির্ধারণ করা 


গায়বী “ইলম কেউ জানেন না 


হয়েছে । আর তা হলো অহী অর্থাৎ 
শারী“আত সংক্রান্ত জ্ঞান এবং অবস্থা 
ও সময়ের দাবি অনুযায়ী গায়বের 
খবর । পরবর্তী আয়াতে একথা আরও 
সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, এসব জ্ঞান ও 
গায়বের খবর ফেরেশতাদের মাধ্যমে 
প্রেণ করা হয়। অহী নিয়ে 
আগমনকারী ফেরেশতার চতুষ্পার্শে 
অন্যান্য ফেরেশতার প্রহরা নিযুক্ত করা 
হয় । এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সাইয়িদুনা 
“আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযি.) 
রী 
তা ভি 54221 
585: কেও ও এ 8৮ 
5 এ পিউ 2 ৬ (55 
'আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণকে গায়বের 
বিষয়সমূহ থেকে অহীর “ইলম দান 
করেন এবং তার প্রত্যাদিষ্ট অহী ও 
ফায়সালা সংক্রান্ত গায়বী বিষয়সমূহ 
তাদের কাছে প্রকাশ করেন । কেননা 


গায়বের বিষয় তিনি ছাড়া আর কেউ 
জানেন না” 


বিশিষ্ট মুফাসসির কুরতুবী (রাহ.) 
বলেন, 


লি এ ১৬, জীভ: 8788৮ ৪15 ঘাটি 
৯ শে ৬ 401 9 নি] 90 
মি রানে রে রে 
1০ ৩৪১ % 5 ৬০৮] 2 ৮৩ 
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221৮. পাখা ০ 5 গর পু 544৮ ৫৩৩ তা 
4১৮০ 4১১৩ ৮৫ চি ৮ 
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৪৮৩ 
“'আলিমগণ বলেন, যেহেতু আল্লাহ 


তার চতুর্দিকে ফেরেশতাগণের প্রহরা 
জুলাই*১৫ 


তা'আলা নিজের গায়বের ইলম নিয়ে 


অতঃপর তার মনোনীত রাসূলগণের 
কথা বিশেষভাবে উন্মেখ করেছেন 
এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা তার 
ইচ্ছে অনুযাযায়ী কিছু গায়বী বিষয় 
অহীর মাধ্যমে তীদেরকে দান করে 
থাকেন । উপরন্তু তিনি এ জ্ঞানকে 
তাদের মুজিযা এবং নুবুওয়াতের 
প্রকৃষ্ট প্রমাণরূপে সাব্যস্ত করেন ।"* 
উল্লেখ্য যে, ০ 35 ৬ঠ্)। ৬৪ ও 
সম্পর্কে বিশিষ্ট মুফাসসিরগণের ভিন্ন 
অভিমতও রয়েছে৷ যেমন- সাইয়িদুনা 
সাঈদ ইবনু জুবাইর (োযি.)-এর 
মতে, এখানে রাসুল' দ্বারা হযরত 
জিবরা'ঈল (আ.) এবং প্রহরী দ্বারা 
তার প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত চারজন 
ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে। 
বিশিষ্ট মুফাসসির দাহহাক হা 
সুদ্দী রেহ.) ও ইয়াধীদ ইবনু হাবীব 
(রহ.) প্রমুখও এ মত পোষণ করেন |" 
সাইয়িদুনা উমার আল-ফারূক (রাষি.) 
মিনি ভিন রাত, 

মিটি হু] 2৯ নি রি 
“একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের 
মাঝে এক জায়গায় দীড়ালেন । 
রপর তিনি সৃষ্টির সূত্রপাত সম্পর্কে 
আমাদেরকে অবহিত করলেন। 
এভাবে আমাদেরকে তিনি 
জান্নাতীগণের জান্নাতে তীদের 
অবস্থানে পৌছা এবং জাহান্নামীদের 
জাহান্নামে তাদের অবস্থানে পৌছা 
পর্যন্ত বিষয়গুলো জানালেন ।” 
সাইয়িদুনা হুযাইফা (রাযি.) থেকে 

তি, তিনি বলেন, 
৫ ৩25 এ 4535 02 
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'রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে কিয়ামত 


অন্য রিওয়ায়াতে এসেছে, “পূর্ব ও 


সংঘটিত হওয়া পর্যস্ত যাবতীয় ঘটনা 


অবহিত করেছেন ।৯ 
(রাধি.) থেকে বর্ণিত, একবার 


রাসূলুল্লাহ (সা.) সূর্ধপ্রহণের সময় 
সালাত আদায় করার পর বললেন, 
5১ 2 ৬ 55 32 5) 
300 পু ৫০ ০৮০৬ 
“যা কিছু আমাকে ইতঃপূর্বে দেখানো 
অবস্থান থেকে দেখেছি, এমনকি 
জান্নাত ও জাহান্নামও (১০ 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেন 


গ 


[$_0875৯ .241 5 ৮7 পুর্ণ ০৫ 
০0 05992 ৩ | 3 ৬ 35 20 ৩0 
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05 1455 
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০৯91 35513408৩৬৪ 
“আজ রাতে আমার রব সর্বোত্তম 
আকৃতিতে আমার নিকট আগমন 
করেন" (রাবী বলেন, আমার মনে হয় 
তিনি স্বপ্নের কথা বলেছেন ।) “এবং 
বলেন, মুহাম্মদ! তুমি কি জানো, 
সর্বোচ্চ পরিষদ কোন বিষয়ে বিতর্ক 
করছে? আমি বললাম, না। তখন 
তিনি তার হাত আমার দু'কাধের মধ্যে 
এমনভাবে রাখলেন যে, আমি তার 
শীতলতা আমার বক্ষের মধ্যে অনুভব 
করলাম । তখন আমি আকাশমপগ্ুলীর 
মধ্যে এবং জমিনের মধ্যে যা কিছু 
আছে তা জানলাম 1১১ 


ক ৩ ৮ ০1৮৫2 রি রর 
পন] ও 5. পু) 8159 
(৮০09 


জুলাই'১৫ 


পশ্চিমের মাঝে যা আছে তা আমি 
জানলাম ১১২ 


সাইয়িদুনা মুআয ইবনু জাবাল 
(রাধি.)-এর সুত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতে 

১০? ১1৫৩ প1৮% ১০ গা দর 1৪০ 
১৯১১] 3৮3 ০3০1৬ তু রে ৬ 
পে 505) 22 ৮)1%৮€ ৫2 রা এ ও 
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পঞঙ্গর্পর 
ণৈ 


ও ৩৯৩৪? রি ৬১০ ৬০৯৩ 
[০] স্ব ৪৩:৪৯ 
“তখন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা 
কিছু আছে তা আমার কাছে উত্তাসিত 
হলো। এরপর তিনি তিলাওয়াত 
করলেন, “এভাবে আমি ইবাহীম 
(আ.)-কে আকাশমগলী ও পৃথিবীর 
রাজত্ব দেখাই ৷ আর যাতে সে নিশ্চিত 
বিশ্বাসীদের অন্তর্ভূক্ত হয় [৮2৩ 
এ হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, 
আল্লাহ তাআলা তার রাসূলকে 
আসমান ও জমিনের এবং পূর্ব ও 


জানানো এবং দেখানোর অর্থ এ নয় 
যে, আল্লাহ তাআলা তাকে সকল 
গায়বের ইলম দান করেছেন । কোনো 
কোনো হাদীসে রাসূলুল্লাহ সো.) 
একথা পরিষ্কার করেছেন । তিনি তার 
এ দর্শনকে সাইয়িদুনা ইবরাহীম 
(আ.)-এর দর্শনের সাথে তুলনা 
করেছেন । পবিত্র কুরআন থেকে জানা 
যায় যে, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম 
(আ.)-কে আসমান ও জমিনের রাজত্ত 
ব্যবস্থা দেখিয়েছিলেন । কিন্তু এর অর্থ 
এ নয় যে, তাকে সকল গায়বের “ইলম 
প্রদান করা হয়েছিল । পবিত্র কুরআনে 
আমরা দেখতে পাই যে, সাইয়িদুনা 
ইবরাহীম (আ.)-এর শেষ জীবনে তার 
দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের সংবাদ নিয়ে 
এবং লুত (আ.)-এর দেশের মানুষদের 
ধ্বংসের দায়িত্ব নিয়ে যখন 
ফেরেশতাগণ তার কাছে আগমন 


করেন, তখন তিনি তাদেরকে চিনতে 
পারেননি, তাদের দায়িত্ব সম্পর্কেও 
কিছু জানতে পারেননি, তার নিজের 
সন্তান হবে তা তিনি জানতেন না এবং 
সন্তানের সুসংবাদ পেয়ে তিনি অত্যন্ত 
আশ্চর্যান্থিত হন। এসব বিষয় থেকে 
নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, এ ধরনের 
দর্শনের অর্থ অদৃশ্য জগতের অনেক 
কিছু দেখা; সকল বিষয়ে স্থায়ী ও 
হাদীসের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট মুহাদ্দিস 
আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, 
১ এ এনা) এ নী 05৬ 
১] 
'রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কিয়ামত পর্য, 
সংঘটিতব্য বিষয়সমূহ জানানোর অর্থ 
এ নয় যে, কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত 
সকল কিছুই এবং প্রতিটি খুঁটিনাটি 
র্কে বিস্তারিত অবহিত করা | বরং 
এর উদ্দেশ্য হলো সামগ্রিক ধারণা 
দেওয়া যেমন- কিয়ামতের পূর্বে 
সংঘটিতব্য বিভিন্ন ফিতনা সম্পর্কে 
অবহিত করা [১৪ 
শিষ্ট মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ শামসুল হাক 
আল-'আযীমাবাদী (রহ.) বলেন, 
(5052০415016 495 
01০১592৭1৮2 ৬৪%79 
১০০৫৫5659০৩ ০ 
'জড এ ৩% ৭12 
“কোনো কোনো বিদ'আতপন্থী ও 
প্রবৃত্তিপূজারি লোক এ হাদীস থেকে 
প্রমাণ পেশ করতে চায় যে, রাসূলুল্লাহ 
(সা.) গায়ব জানেন । এ ধরনের কথা 
তাদের অজ্ঞতারই পরিচায়ক | কেননা 
গায়বের ইলম আল্লাহ তাআলার জন্য 


সুনি্ধারিত। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
ভাষায় গায়বের যে বিষয়গুলো প্রকাশ 


ই টী জিহিজতহাদ ১ 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 


পেয়েছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীর 
মাধ্যমেই প্রাপ্ত ।৯ 

উল্লেখ্য যে, সাহাবী ও তাবি'ঈগণ এবং 
তাদের পরে উম্মাতের বিশিষ্ট ইমাম ও 
“আলিমগণ উপর্যুক্ত দু'ধরনের আয়াত 
ও হাদীসগ্তলোর মধ্যে কোনো রূপ 
বৈপরীত্য দেখতে পাননি ৷ তারা এ 
সকল আয়াত ও হাদীসগুলোর সরল ও 
স্বাভাবিক অর্থে বিশ্বাস করতেন । 
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“ওয়ায়িযরা বলে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ 


(সা.)কে সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 
সকলের ও সকল কিছুর বিস্তারিত জ্ঞ 


2) 
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দান করা হয়েছিল যা কিছু অতীতে 
ঘটেছে এবং যা ভবিষ্যতে ঘটবে 


রঃ 


আল্লাহ তা'আলা হলেন “আলিমুল 
গায়ব, তিনি ছাড়া কেউ, এমনকি 
রাসূলুল্লাহ (সো.)ও গায়ব জানেন না- 
কুরআন ও হাদীসের এ নির্দেশনা 
সন্দেহাতীতভাবে সত্য | পাশাপাশি 
আল্লাহ তা'আলা তীকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও 
সর্বশেষ নবী হিসেবে নুবুওয়াতের 
দায়িত্ব ও মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ 
গায়বের অনেক বিষয় দেখিয়েছেনে 
এবং জানিয়েছেন, তাও কুরআন ও 
হাদীস দ্বারা সুপ্রমাণিত। যতটুকু 
জানিয়েছেন বা দেখিয়েছেন বলে 
কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা জানা 
যায়, তা সবই সরল অর্থে তারা বিশ্বাস 
করেছেন । এর বাইরে কিছু জানা বা 
না-জানা নিয়ে বিস্তারিত চিন্তা-গবেষণা 
করা মুমিনের দায়িত্ব নয় । 
সর্বপ্রথম হিজরী ৭-৮ম শতক থেকে 
বিশিষ্ট সৃফীগণ ও তাদের অনুসারী 
“'আলিমগণ দাবি করতে থাকেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) “আলিমুল গায়ব, 
তিনি গায়বের সকল বিষয় জানেন 
পরবতীঁকালে এ ধারণা অনেকের মধ্যে 
ছড়িয়ে পড়ে । ভারতের প্রখ্যাত 
“আলিম “আবদুল হাই লাকনাভী (রহ.) 
বলেন, 
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কিছুরই বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি জর 
তাকে দেয়া হয়েছিল। বিস্তৃতি 

ব্যাপকতায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জ্ঞ 
ও তার রাব্বের জ্ঞানের মধ্যে কোনো 
পার্থক্য নেই ৷ কেবল পার্থক্য হলো- 
আল্লাহর জ্ঞান হলো অনাদি, চিরন্তন ও 
নিজস্ব । কেউ তাকে শেখাননি 
পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জ্ঞান 
তার রাব্বের শেখানোর মাধ্যমে অর্জিত 
হয়েছে । ওয়ায়িদের এ কথাগুলো 
সাজানো মিথ্যা ও বানোয়াট কথা 1৯৬ 

ইবুন হাজার আল-মক্ী (রহ.) ও 
অন্যান্য বিজ্ঞ “আলিম স্পষ্টভাবে 
উল্লেখ করেছেন যে, কুরআনের বিভিন্ন 
আয়াত ও অসংখ্য দ্বারা 
প্রমাণিত যে, সামগ্রিক ও ব্যাপক 
জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আন্মাহ 
তা'আলা । একমাত্র তিনিই “আলিমুল 
গায়ব অর্থাৎ সকল অদৃশ্য জ্ঞানের 
অধিকারী | এ জ্ঞান একমাত্র তারই 
বিশেষত্ব ও তারই গুণ | আল্লাহর পক্ষ 
থেকে অন্য কাউকে এ গুণ প্রদান করা 
হয়নি। তবে এটাও সত্য যে, 
আমাদের নবীর জ্ঞান অন্য সকল নবী- 
রাসূলের জ্ঞানের চেয়ে বেশি । গায়বী 
বিষয়গুলো সম্পর্কে তার রব 
অন্যান্যকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তার 
তুলনায় তার গায়বের জ্ঞান অনেক 
অধিক ও পরিপূর্ণ । তিনি জ্ঞান ও কর্মে 
পরিপূর্ণ এবং সম্মান ও মর্যাদায় সকল 
সৃষ্টির নেতা 1১? 

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মোল্লা “আলী আল- 
কারী রেহ.)_কুরআন ও রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর জীবনের বিভিন দৃষ্টান্ত 
উল্লেখ করে বলেন, 


ঠা 5 


“অতিভক্তদের নিকটই রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর “ইলম আল্লাহর “ইলমের 
সমান বিবেচিত হয় । তারা মনে করে 
যে, আল্লাহ তা'আলা যা জানেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা.)ও তা জানেন । অথচ 
আল্লাহ তা'আলা বেদুঈন ও 
মাদীনাবাপী অনেক মুনাফিকের 
ব্যাপারে বললেন, “আপনি তাদের 
জানেন না, আমিই তাদের জানি ।' 
অতএব যে ব্যক্তি এ ধারণা পোষণ 
করবে যে, "আল্লাহর ইলম ও তার 
রাসূলের ইলম সমান, সে 
সর্বসম্মতভাবে কাফির হয়ে যাবে ।”৯৮ 
বিশিষ্ট হানাফী ফাকীহগণ বলেন, 
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30104 201559958 5 
'ঘদি কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলকে 
সাক্ষী বানিয়ে বিয়ে করে, তবে সে 
বিয়ে সংঘটিত হবে না। উপরন্ত, সে 
রাসুলুল্লাহ (সা.) গায়ব জানেন- এ 
বিশ্বাস পোষণ করার কারণে কাফির 
হয়ে যাবে ।'১৯ 
বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ ইমাম আবুল 
কাসিম আস-সাফফার (মূ. ৫৩৪ 
হি.)ও এ মত পোষণ করেন ।২ মোল্লা 
“আলী আল-কারী (রহ.) শারহুল 
ফিকহুল আকবার গ্রন্থে বলেন, 
31৮০৪৭। ৩০ ৬৮৯০০৯৬ | ৯ 0 
৮০/০ 2441 5১৬ ০৬০ ঞ] ৮৫ ৬ 
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“গায়বী বিষয়গুলোর মধ্যে আল্লাহ 


তা'আলা নবীগণকে যা সময়ে সময়ে 
জানাতেন, তা ছাড়া এর বাইরে তারা 


4: আত্তার্তহীদ ২২ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 
আর কিছু জানেন না। নবী (সা.) 


অতএব, অহী বা ইলহামের সূত্রে প্রাপ্ত 


গায়ব জানেন এ আকীদা পোষণ করার 
কারণে কাফির হয়ে যাবার কথা 
হানাফীগণ সুস্পষ্টভাবে উন্রেখ 
করেছেন ।*১ 

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা 
পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর ইলমুল গায়ব সংক্রান্ত 
উপর্যুক্ত মতটি একান্তই পরবর্তী যুগের 
উদ্ভাবন, নতুন মত । বিদ'আতপ্রবণ ও 
অতিভক্ত সূফীরাই কুরআন ও হাদীসের 
কোনো কোনো কথার ব্যাখ্যা এবং 
বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে এ “আকীদাটি 
তৈরি করেছেন। অথচ কুরআন ও 
হাদীসের কোনো একটি জায়গায়ও 
দ্যর্থহীন ও স্পষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-কে “আলিমুল গায়ব বলা হয় 
নি। পক্ষান্তরে কুর'আন ও হাদীসের 
বহু জায়গায় সুস্পষ্ট ও দ্যযর্থহীনভাবে 
বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা“আলাই 
হলেন একমাত্র “আলিমুল গায়ব, তিনি 
ছাড়া কেউ গায়ব জানেন না। তবে এ 
কথা সঠিক যে, আল্লাহ তা'আলা 
বিভিন্ন সময় অহীর মাধ্যমে নুবুওয়াত 
ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনের 
প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শান ও 
বিষয় অবহিত করেছেন । এর মানে এ 
নয় যে, তিনি 'আলিমুল গায়ব, 
“'আল্লামুল গুয়ুব; উপরন্তু, তিনি কখনো 
নিজেকে 'আলিমুল গায়ব'রূপে দাবিও 
করেননি । তিনি কেবল এই দাবি 
করতেন যে, তিনি হলেন একজন 
রত্যাদিষ্ট (৬! ৯) রাসূল, যাকে 


অহীর মাধ্যমে অগণিত গায়বের কথা 
জানানো হয়েছিল । মোট কথা, আল্লাহ 
ব্যতীত কেউ গায়ব জানেন- সামগ্রিক 
অর্থে এ কথা বলা সমীচীন নয়। 
রাসূলুল্লাহ (সা.) অহী, ইলহাম ও স্বপ্ন 
প্রভৃতির মাধ্যমে যেসব গায়বী বিষয়ের 
“ইলম অর্জন করেন এবং উম্মাতকে 
জানান, তা কেবল এঁশী নির্দেশনাই; 
তা মোটেই তার স্বয়ং জ্ঞাত নয়। 


জুলাই*১৫ 


জ্ঞান ও নির্দেশনাগুলোর ওপর ভিত্তি 
করে গায়বের সর্ব বিষয়ে তার সামগ্রিক 
ও পুঙ্থানুপুঙ্খ জ্ঞান রয়েছে বলে দাবি 
করা উচিত নয়। এ প্রকারের এঁশী 
নির্দেশনার জন্য শারী'আত অহী, 
ইলহাম, ... প্রভৃতি পরিভাষা নির্ধারণ 
করে দিয়েছেন। আমি মনে করি, 
আমাদের জন্য এ পরিভাষাগুলোর 
ব্যবহারই অধিকতর নিরাপদ ও 
সঠিক। !সমাও] 


লেখক: প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, ইসলামিক 
স্টাডিজ বিভাগ, চষ্টথ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় 


৯ কে) আল-বুখারী, আ/স-সহীহ, দার 
তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৮, 
পৃ. ১২০, হাদীস: ৬৫৮৪; (খ) মুসলিম, 

আস-সহীহ,। দার ইয় ত তুরাস 

আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. 
১৮০০, হাদীস: ৪০ (২৩০৪) 

২ (ক) আল-বুখারী, প্রাওজ্ খ. ৫, পৃ. ৬৭, 

হাদীস: ৩৯২৯; খে) আহমদ ইবনে হাম্বল, 

আল-মবুসনদ,  মুআস্সিসাতুর রিসালা, 

বয়রুত, লেবনান, খ. ৪৫, পৃ. ৪৪৯-৪৫০, 

হাদীস: ২৭৪৫৭ 

৭২:২৫-২৮ 


ঙ 


04557965425 
“এ বিষয়ে প্রশ্নকর্তার চেয়ে প্রশ্নকৃত ব্যক্তি 
বেশি কিছু জানেন না।' (আল-বুখারী, 
গ্রাঙভ, খ. ১, পৃ. ১৯, হাদীস: ৫০ ও খ. 
৬, পৃ. ১১৫, হাদীস: ৪৭৭৭) 
€ (ক) ইবনে জরীর আত-তাবারী, জামিউল 
হিজর, কায়রো, মিসর (১৪২২ হি. 5 
২০০১ খ্রি.), খ. ২৩, পৃ. ৬৫১-৬৫২; খে) 
আস-সুযুতী, আদ-দুররজ্ল মনসূর_ ফীত 
তাফসীর  বিল-মাসৃর, দারুল ফিকর, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৮, পৃ. 
৬ আল-কুরতুবী, ত্াল-জামি লি-আহকামিল 
কুরআন, দারুল কুতুব আল-মিসরিয়া, 
কায়রো, মিসর (১৩৮৪ হি. _ ১৯৬৪ খি.), 
খ. ১৯, পৃ. ২৮ 


* (ক) ইবনে আবু হাতিম আর-রাষী, 
ত7ফসীরক্ল কুরআনিল আ.যীম, মাকতাবাতু 
নিযার মুস্তাফা আল-বায, মক্কা মুকার্রমা, 
সুউদি আরব দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৯ হি. 
_ ১৯৯৮ খ্রি), খ. ১০, পৃ. ৩৩৭৮, 
চা ১৯০০৯; (খ) ইবনে জারীর আশ 

, গ্রাওজ, খ. ২৩, পৃ. ৩৫৩; গে) 
নে ' কসীর, তাফসীরুল 
আবষীম, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৮, পৃ. ৩৫৯; (ঘে) 
আস-সুযুতী, এও, খ. ৮, পৃ. ৩০৯ 

৮ আল-বুখারী, এজ, খ. ৪, পৃ. ১০৬, 
হাদীস: ৩১৯২ 

৯ মুসলিম, রাজ, খ. ৪, পৃ. ২২১৭, হাদীস: 
২৪ (২৮৯১) 

* আল-বুখারী, গ্রাজ, খ. ১, পৃ. ২৮, 
হাদীস: ৮৬ 

(ক) আত-তিরমিযী, আল-জামি উল 
কবীর, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৫, পৃ. ৩৬৬-৩৬৭, হাদীস: ৩২৩৩; 
(খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, গ্রাঙজ্, খ. ৫, 
পৃ. ৪৩৭-৪৩৮, হাদীস: ৩৪৮৪ 

*২ আত-তিরমিযী, গাঁও, খ. €, পৃ. ৩৬৭, 
হাদীস: ৩২৩৪ 

* আহমদ ইবনে হাম্বল, গ্রাঙভ, খ. ২৭, পৃ. 
১৭১, হাদীস: ১৬৬২১ 

১ আল-কাশ্ররী, আল-ভিরফুশ শাষী শরহু 
স্বনানিত তিরমিযী, দারুত তুরাস আল- 
আরাবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২৫ হি. ৯ ২০০৪ খি.), খ. ৩, পৃ. ৪০৮ 

*« 'আযীমাবাদী, 'জাউনুল মাবুদ শরহ আবী 
দাউদ, দারুত তুরাস আল-আরাবী, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ 
হি. _ ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১১, পৃ. ২০৫ 

৬ আবদুল হাই লাখনবী, আল-আসারক্ল 


১১ 


লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ হি. ₹ 
১৯৮৪ খি.), পৃ. ৩৮ 

*+ আবদুল হাই লাখনবী, ওক, পৃ. ৩৮ 

৯৮ মোল্লা আল-কারী, শরহুল ফিকহুল 


আকবর, পৃ... 

৯ ইবনে নুজাইম, আল-বাহরছ্র রায়িক শরহু 
ইসলামী, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৯৪ 
(খানিয়া ও খুলাসার সুত্রে বর্ণিত) 

২ (ক) ইবনে মাযা, আল-মুহীতুল বুরহানী 
ফিল ফিকহিন হৃ'মানী, খ. ৩, পৃ. ১০৫; খে) 
শায়খী যাদাহ, ফাজমাউল আনহুর ফী 
শরাহি মূলতাকাল আবহুর, খ. ১, পৃ. ৪৮২ 

২ মোল্লা আল-কারী, আল-মাওদু আত, পৃ. 
৪8৫৩-_-৪৫৪ 
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হাদীস অধ্যয়নে আগ্রহী ভাইদের প্রতি 


প্রকৃত অর্থে হাদীসে নববী হচ্ছে 
কুরআনে করীমের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ । 


মাওলানা মাহফুষ আহমদ 


ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা ফিতনার 
শামিল । যে অঞ্চলে বিদআত চালু 


আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের শব্দ- 
মর্ম সবকিছু হিফাযতের যিম্মাদার | এ 


আছে সেখানে সুন্নাত চালু করলে সেটা 
হবে ইয়াহইয়ায়ে সুনাহ' বা সুনাহ 


সূত্রধারায় হাদীসে নববীও কিয়ামত 


জীবিত করা | আর প্রচলিত সুন্নাতের 


পর্যস্ত ভাব ও মর্মের বিবেচনায় 


বিপরীতে আরেক সুন্নাত চালু করা 


সংরক্ষিত থাকবে । এতে সন্দেহের 
কোনো অবকাশ নেই । যুগে যুগে 
আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ এই সংরক্ষণ 
কর্মে জীবন উৎসর্গ করেছেন । ব্যাখ্যা- 


কোনো অবস্থায় ইয়াহইয়ায়ে সুনাতের 
আওতায় পড়ে না, বরং সেটা হচ্ছে 
“ইবতালুস সুনাহ বিস সুন্নাহ' তথা এক 
সুন্নাহকে অন্য সুন্নাহর মুকাবেলায় দাড় 


বিশ্লেষণ, প্রচার-প্রসার সর্বক্ষেত্রে 


করানো | যা একটি গরিত কাজ এবং 


অবদান রেখেছেন । সে সকল মহান 
মনীষীকে দীনী পরিভাষায় মুহাদ্দিস ও 
ফকীহ বলা হয়। মুহাদ্দিসগণ শব্দ ও 
সুত্র আর ফকীহগণ মর্ম ও শিক্ষা নিয়ে 
কাজ করেছেন । এ ছাড়াও সর্ব যুগে 


বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ । 
এখানে এ প্রসঙ্গে দুটি ঘটনা উল্লেখ 
করা যায়ঃ 

১. ইমাম মালিক (েহ.) থেকে 
একাধিক সুত্রে বর্ণিত যে, তিনি যখন 


সাধারণ মুসলমানগণ হাদীস অধ্যয়নে 


মুওয়াভা সংকলন করলেন তখন 


যথেষ্ট উৎসাহী ও যত্ববান ছিলেন । 


খলীফা মানসুর (কোনো কোনো বর্ণনা 


আল-হামদু লিল্লাহ! আমাদের সার্বিক 


মতে অন্য খলীফা) আরয করলেন, 


অধঃপতনের এই যুগেও আল্লাহর 


আপনি অনুমতি দিলে আমি প্রত্যেক 


অনেক প্রিয় বান্দা হাদীস অধ্যয়নে 


দেশের গর্ভনরের নিকট এ মর্মে লিখে 


বেশ আগ্রহী এবং সাধ্যমত সরাসরি 
হাদীস (অনুবাদ) পাঠ করে নিজের 


পাঠাব যে, সবাই যেন এ কিতাবের 
হাদীস অনুযায়ী আমল করেন এবং 


জীবনে বাস্তবায়নের চেষ্টা করছেন । 


বিচারকার্ষ সম্পাদন করেন । ইমাম 


কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিষয়ের স্বীকৃত কিছু 
নীতিমালা অনুসরণ না করায় আমাদের 
সেব বন্ধু বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝির 
শিকার হন। আজকের এ নিবন্ধে 
আমরা হাদীস অধ্যয়নে লক্ষণীয় 
গুরুত্পূর্ণ কয়েকটি বিক্ষিপ্ত বিষয় নিয়ে 


যে অঞ্চলে যে সুন্নাত চালু আছে 
সেখানে তার ওপর আমল করার 


জুলাই”*১৫ 


মালিক (েহ.) বললেন, 

৬ 0৬৩ ভে এ৬ এ 0৬ পভ এস 0 
(৮ ৭০: ১১৩] ০ ০৮১ ০০০৭ উ 
৩155 ৮৫ ১২৬ ০১ শি 
এ ৮১5 ০৯১ ৩৮ ৭:৯৮ এ ১5 
125 ১15১ ৩৯০৬ 3 ৩ এ ১০০৪ 


৩৮ (৩ ত ৪ ৮55 এশা 2 ৩৭িও 
০:৩০০০ এ] ৭11০৯ এও এ] 
092) ০০০০ 
“রাসূল (সা.) এ উম্মাহকে নিয়ে জীবন 
অতিবাহিত করেছেন | জিহাদের জন্যে 
তিনি বাহিনী পাঠাতেন, নিজেও বের 
হতেন। কিন্তু তার জীবদ্দশায় তেমন 
বেশি দেশ বিজিত হয়নি ৷ তার পরে 
হযরত আবু বকর (োযি.) খলীফা 
নির্বাচিত হন তখনও বিজিত অঞ্চলের 
সংখ্যা কম ছিল। তার পর হযরত 
উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)-এর 
খিলাফাতকালে বহু দেশ বিজিত হয়। 
আর তখন সেসব অঞ্চলের 
অধিবাসীদের দীনী তা'লীমের জন্যে 
সাহাবায়ে কেরামকে মুআল্লিম ও 
শিক্ষক হিসেবে পাঠানো ছাড়া কোনো 
বিকল্প ছিল না। সুতরাং প্রত্যেক 
অঞ্চলের মুসলমানগণ স্বীয় মুআল্লিম 
সাহাবী থেকে যা শুনেছেন, শিখেছেন 
তার ওপরই আমল করতে লাগলেন । 
এই নিয়মই পরবর্তীতে অব্যাহত ছিল । 
অতএব এখন যদি আপনি লোকদের 
নিজ অঞ্চলের আমল ছাড়া অজানা 
নতুন কোনো আমলের দিকে আহ্বান 
করেন তবে তারা এটাকে কুফরি গণ্য 
করবে । তাই আপনি প্রত্যেক অঞ্চলে 
প্রচলিত ইলম ও আমলের ওপরই 
লোকদের ছেড়ে দিন । আর এই ইলম 
(মুওয়াভা) নিজের জন্যে গ্রহণ করতে 
পারেন। তখন খলীফা বললেন, 
“আপনি দূরদর্শী কথা বলেছেন ।”২ 
হাফিয ইবনে তাইমিয়া (রহ.) লিখেন, 
ইজতিহাদি বিষয় নিয়ে বিবাদ- 
বিসংবাদে লিপ্ত হওয়ার কোনো 
অবকাশ নেই । যে অঞ্চলে যে সুন্নাত 
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চালু আছে সেখানে সেভাবেই চলতে 


শহীদ (েহ.)-এর বক্তব্য ছিল, মৃত 


নাসিখ-মানসুখ নির্ণয়ের নিয়ম কার্যকর 


দেওয়া উচিত । ভিন্ন কোনো সুনাত 
চালু করা ফিতনা সৃষ্টি করার শামিল । 


সুন্নাত জীবিত করার সওয়াব অনেক 
বেশি । 


এ জন্যেই খলীফা হারুনুর রশীদ যখন 
ইমাম মালিক (রহ.)-এর কাছে 
পরামর্শ চেয়েছিলেন যে, আমি 
সবাইকে আপনার মুওয়াভার হাদীস 
অনুযায়ী আমল করতে হুকুম জারি 
করে দিই? ইমাম মালিক (রহ.) তাকে 
বারণ করে বলেন, এটা ঠিক হবে না। 
কারণ সাহাবায়ে কেরাম দুনিয়ার 
আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছিলেন 
এবং প্রত্যেক জনপদের নিকট 


ইতোমধ্যে কিছু হাদীস পৌছে 
গেছে ।”5 
শায়খুল ইসলাম হাফিয ইবনে 


তাইমিয়া (রহ.) বলেন, “মানুষের 
জন্যে উচিত হলো, এ ধরনের মুস্তাহাব 
তরক করে হলেও অন্যের মনরোগ্জনের 
চেষ্টা করা । কারণ ইসলামে এ রকম 
মুস্তাহাব বিষয়ের চেয়ে অন্যের মন 
খোশ রাখার গুরুত্ব আরও বেশি । 
যেভাবে রাসূল (সা.) বায়তুল্লাহ 
আসলরূপে পুনঞঃনির্মাণের ইচ্ছা 
বাস্তবায়িত করেননি লোকদের মন জয় 
করার স্বার্থে । যেভাবে হযরত ইবনে 
মাসউদ (রাযি.) সফর অবস্থায় নামায 
পূর্ণ পড়তে হযরত উসমান (রাযি.)- 
এর প্রতিবাদ করলেন আবার তিনি 
নিজেই তার পেছনে মুসাফির অবস্থায় 
পূর্ণ নামায আদায় করলেন । তারপর 
বললেন, ঝগড়া-বিবাদ নিকৃষ্টতম 
বিষয় |” 

২. হযরত ইসমাঈল শহীদ (রেহ.)-এর 
ঘটনা । তিনি একবার রুকু ইত্যাদিতে 
'রাফয়ে ইয়াদাইন” করতে আর্ত 
করেছিলেন । অথচ সে সময় গোটা 
ভারতবর্ষে ক্ষুদ্র কিছু অঞ্চল ব্যতিক্রম 
ছিল, যেখানে ফিকহে শাফিয়ী অনুযায়ী 
আমল হত) নামাযের সূচনা ছাড়া অন্য 
কোনো স্থানে রাফয়ে ইয়াদাইন না 
করার সুনাতটি প্রচলিত ছিল। শাহ 


জুলাই*১৫ 


তখন তার চাচা হযরত মাওলানা 
আবদুল কাদির দেহলবী (রহ.) (শোহ 
ওয়ালীউল্লাহ [রহ.]-এর পুত্র, তাফসীরে 
মুযিহুল কুরআনের রচয়িতা) তার এই 
ধারণা সংশোধন করেন । তিনি বলেন, 
“মৃত সুন্নাহকে জীবিত করার ফযীলত 
যে হাদীসে এসেছে সেখানে বলা 
হয়েছে যে, উম্মাহর ফাসাদের যুগে যে 
ব্যক্তি সুন্নাহকে ধারণ করে তার জন্যে 
এই ফযীলত | তো কোনো বিষয়ে যদি 
দুটো পদ্ধতি থাকে এবং দুটোই 
মাসনুন (সুন্াহভিত্তিক) হয় তাহলে 
এদের কোনো একটিকেও ফাসাদ বলা 
যায় না। সুন্নাহর বিপরীতে বিদআত 
হল ফাসাদ, দ্বিতীয় সুন্নাহ কখনও 
ফাসাদ নয় । কেননা দুটোই সুন্নাহ । 
অতএব রাফয়ে ইয়াদাইন না করাও 
যখন সুন্নাহ, তো কোথাও এ সুন্নাহ 
অনুযায়ী আমল হতে থাকলে সেখানে 
রাফয়ে ইয়াদাইনের সুন্নাহ “জীবিত' 
করে হাদীসে উদ্ধৃত সওয়াবের আশা 
করা ভুল । এটা ওই হাদীসের ভুল 
প্রয়োগ । কেননা এতে পরোক্ষভাবে 
দ্বিতীয় সুনাহকে ফাসাদ বলা হয়, যা 
কোনো মতেই সঠিক নয় 1 


দুই. অধিকতর সহীহ 

বর্ণনাই অগ্রগণ্য? 

অনেকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, “যে 
হাদীস সনদের বিচারে বেশি সহীহ 
তা-ই শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগণ্য, বিপরীত 
হাদীসটি সহীহ হলেও 1” 

অথচ এটা নিয়ম নয় যে, হাদীসের 
মাঝে বাহ্যত বিরোধ দেখা দিলে অন্য 
কোনো বিবেচনা ছাড়াই অধিক সহীহ 
হাদীসটি গ্রহণ করা হবে এবং 
বিপরীতটি বর্জন করা হবে। বরং 
স্বীকৃত নিয়ম এই যে, এই বিরোধের 


করতে হবে । তারজীহ বা অগ্রগণ্য 
বিচারের প্রসঙ্গ যদি আসে তাহলে 
“উজুহে তারজীহ' বা অগ্গণ্যতার 
কারণসমূহের ভিত্তিতে যে হাদীস 
রাজিহ বা অগ্রগণ্য হবে সে হাদীসের 
ওপরই আমল হবে। অগ্রগণ্যতার 
অনেক কারণ আছে । সনদের বিচারে 
অধিক সহীহ হওয়া একটিমাত্র কারণ । 
তো অগ্রগণ্যতার অন্য সকল কারণ 
ত্যাগ করে শুধু এক কারণের ভিত্তিতে 
সব জায়গায় সমাধান দিয়ে যাওয়া 
নিয়ম পরিপন্থী । 

স্বয়ং ইমাম বুখারী (রহ.) কিতাবৃস 
সালাতের দ্বাদশ অধ্যায়ে উরু সতরের 
অন্তর্ভুক্ত কি না এ সম্পর্কে আলোচনা 
করেছেন । সেখানে তিনি বলেছেন, 


গর 722 
০৯০) এও পিতা শা উই) 


9০৮০ ৬ 
“আনাস রোযি.)-এর হাদীস (যার দ্বারা 
উরু সতর না হওয়া প্রমাণ হয়) 
সনদের বিচারে অধিক সহীহ হলেও 
জারহাদের হাদীস (যাতে উরু সতর 
হওয়ার কথা আছে) সতকর্তার বিচারে 
অগ্রগণ্য । যাতে ইখতিলাফের মধ্যে 
থাকতে না হয় |” 
(রহ.) আত-তারীখুল  কাবীরে 
কারণে যয়ীক বলেছেন। তাহলে 
দেখুন, সহীহের বিপরীতে যয়ীফের 
ওপর আমল করাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন । 
কারণ এটাই সতর্কতার দাবি । যে 
মাযহাবে উর সতর সেই মাযহাব 
অনুসারেও যেন গোনাহগার হওয়ার 
আশঙ্কা না থাকে । 
এ কারণে অগ্রগণ্যতার একটি মাত্র 
কারণকে সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্যের ভিত্তি 
হিসেবে গ্রহণ করা এবং সনদের 
বিচারে যেটি শ্রেষ্ঠ সেটিকেই 


ক্ষেত্রে জমা, তারজীহ ও নাসখ তথা 


চূড়ান্তভাবে শ্রেষ্ঠ মনে করা আর তা-ও 


সমন্বয় সাধন, অগ্রগণ্য বিচার ও 


বিনা তাহকীকে, শুধু এ কারণে যে, 


___াঁলার্্লললল্্ আত্তর্তহীদ ২৫ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


বিপরীত হাদীসটি বুখারী-মুসলিমে নেই 


“কেউ হাদীসের ফিক্হ অর্জন করতে 


এই চিন্তা মোটেও সঠিক নয় | সুতরাং 
অগ্রগণ্যতার অন্যান্য দিক ও বৈশিষ্ট্য 
সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং বিবেচনায় 
রাখা জরুরি | যেমনটা আমরা স্বয়ং 
ইমাম বুখারীর কাছে দেখলাম |" 


তিন. হাদীস সহীহ 

হলেই আমলযোগ্য? 

এ কথাও আমাদের মনে রাখা দরকার 
যে, হাদীস সহীহ হলেই তার ওপর 
আমল করা যায় না। বরং এর ওপরও 
আমল করতে হলে কিছু পর্যায় 
অতিক্রম করতে হয়। বস্তুত হাদীস 
সহীহ হওয়ার সাথে সাথে আমলযোগ্য 
কি না- সেটাও বিবেচনায় রাখতে 
হবে । আর এসব বোঝা সকলের কাজ 
নয় | অনেক বিজ্ঞ হাদীস গবেষকও এ 
ক্ষেত্রে সালাফের শরণাপণ্ন হয়েছেন, 
বড়দের নীতি অনুসরণ করেছেন । 
বস্তুত যেসব ইমাম হাদীসশাস্ত্রে ব্যাপক 
পারদর্শিতা অর্জন করেছেন, হাদীসের 
মূলনীতি এবং শাখাগত বিষয় 
সঠিকভাবে আয়ত্ত করেছেন, ফিকনহুল 
হাদীস সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ 
করেছেন তারাই বুঝতে পারেন কোন 
হাদীস আমলযোগ্য আর কোনটি 
আমলযোগ্য নয় । এখানে এ 
আলোচনার স্বপক্ষে পূর্ববর্তী মনীষীদের 
কয়েকটি উক্তি পেশ করা হলো: 

ইমাম ইবরাহীম নাখায়ী (রহ.) বলেন, 


এ এ ০ এ এড ৬ তেও ৪] 


১000 ৈও 
“আমি হাদীস শ্রবণ করত চিন্তা করে 
দেখি কোনটি আমলযোগ্য- সেটা গ্রহণ 
করি | আর বাকিগুলো ছেড়ে দিই 1” 
হযরত ইবনে আবু লায়লা (রহ.) 
বলেন, 


জুলাই”১৫ 


পারবে না, যতক্ষণ না সে হাদীস 
ভাণ্ডার থেকে কিছু (আমলযোগ্য) গ্রহণ 
করবে আর কিছু (আমলযোগ্য নয় 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহ্ব রেহ.) 
বলেন, 
এত 9: এ তালী ৪: এত ৩ এ 
এ ০৪ প্ী ও 4৩ 0৮ এও ৬ 
৬ ৩050 22155 39 এ এ 36 
৬২১৬ ১১ 
“যদি ইমাম মালিক ও লায়স ইবনে 
সা'দ (রহ.) না থাকতেন তাহলে আমি 
ধ্বংস হয়ে যেতাম | কারণ আমি মনে 
করতাম যে, রাসূল (সা.) থেকে বর্ণিত 
সবই হাদীসই আমলযোগ্য । অপর 
বর্ণনায় রয়েছে, হাদীসের মধ্যকার 
বাহ্যবিরোধের কারণে আমি পথভষ্ট 
হয়ে যেতাম ॥ 
এই উক্তির অধীনে আল্লামা যাহিদ 
আল-কাওসারী (রহ.) বলেন, 
4] ৩৪ আশ 19০1 ৩ এ তু 

০15৮ (2 এপি] 330 ৩ 001০৪ 
“এমন ঘটনা অনেক হাদীস 
বর্ণনাকারীদের বেলায় ঘটেছে; যাদের 
ফিকহের কোনো জ্ঞান ছিল না এবং 
জানা ছিল না যে, কোনটি আমলযোগ্য 
আর কোনটি আমলযোগ্য নয় "১ 
ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.) 
বলেন, 

“হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা জানা হাদীস 
শ্রবণ থেকে উত্তম 1১১ 

ইমাম আবু আলী নিশাপুরী রেহ.) 
বলেন, 

-4৪৯ ০০ এ ৩ শি 
“আমাদের দৃষ্টিতে সঠিকভাবে হাদীস 
অনুধাবন করা মুখস্ত করা থেকেও 
গুরুত্বপূর্ণ ১২ 


উপর্যুক্ত এসব বাণী থেকে প্রতিভাত 
হচ্ছে যে, হাদীস সহীহ হয়ে গেলেই 
আমলযোগ্য হয়ে যায় না। 
আমলযোগ্য কি না সেটা প্রথমে 
নির্ধারণ করতে হবে । আর এ কাজ 
সবার নয় । সাধারণ মানুষ এ ক্ষেত্রে 
নির্ভরযোগ্য আলিমগণের শরণাপগ্ন 
হতে হবে; নতুবা লাইনচ্যুত হওয়ার 
সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। ইমাম 
আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহ্ব রহ.) 
বলেন, 


.০০এ| 3117০ ৩৪৭ 
“আলিমগণ ব্যতীত সাধারণ লোকদের 
জন্যে হাদীস পথভ্রষ্টতার কারণ হতে 


পারে । 
ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহ.) 
বলেন, 

৮৮0 3 2০০ এলো 
ফকীহগণ ব্যতীত সাধারণ লোকদের 
জন্যে হাদীস পথভ্রষ্টতার কারণ হতে 
পারে 1১৩ 
আর ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেছেন, 

৯০৬০০ 
“ফকীহগণই হাদীসের অর্থ ও মর্ম 
সবচেয়ে ভালো বুঝেন 1১৪ 
মোটকথা, আমাদের এ যুগে কেউ যদি 
কিংবা সুনানে তিরমিযী প্রভৃতি হাদীস 
গ্রন্থের অনুবাদ পড়ে মনে করে বসেন 
যে, এসব হাদীসের ওপর আলিমগণ 
কেন আমল করেন না; তারা তো 
হাদীস বিরোধী আমল করছেন, তাহলে 
তিনি মারাত্বক ভ্রান্তিতে পতিত 
হয়েছেন । প্রকৃত অর্থে তিনি উম্মাহর 
বরেণ্য মনীষীদের হাদীস অনুসরণের 
পথ ডিঙ্গিয়ে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণের 
দ্বার উন্মুক্ত করছেন । আল্লাহ আমাদের 
হেফাযত করুন । 
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» উল্লেখ্য যে, মাসিক আত-তাওহীদের 
অক্টোবর'১৪ সংখ্যায় এ বিষয়ে অধমের 
একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল । তবে 
সেখানে আলোচিত মৌলনীতিগুলো এখানে 
উল্লেখ করা হয়নি । 

২ ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী, আল-জারহ 
ওয়াত তাদীল, মজলিসু দায়িরাতিল 
ভারত (প্রথম সংস্করণ: ১২৭১ হি. ₹ 
১৯৫২ খি.), খ. ১, পৃ. ২৯ 

২ ইবনে তায়মিয়া, মজম্বভিল ফাতাওয়া, 
বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্রেক্স, 
মদীনা শরীফ, সুউদি আরব (১৪১৬ হি. 
১৯৯৫ খ্র.), খ. ৩০, পৃ. ৭৯ 

« ইবনে তায়মিয়া, প্রাক, খ. ২২, পৃ. ৪০৭ 


১৩১-১৩২ 
৬ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৮৩ 
+ এ অনুচ্ছেদটি প্রখ্যাত হাদীস গবেষক 
মাওলানা আবদুল মালেক সাহেবের 
ওয়াহদাতুল উম্দাহ শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে 

সংগৃহীত 

৮ ইবনে রজব আল-হাম্বলী, 'ইলানুত 
তিরমিযী, মাকতাবাতুল মিনার, আম্মান, 
জর্ডান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৭ হি. 5 
১৯৮৯ খি.), খ. ২, পৃ. ৬২৭ 

৯ ইবনে আবদুল বর, জামিউ বয়ানিল ইলমি 
ওয়া ফযলিহি, দারু ইবনিল জাওযী, সুউদি 
আরব প্রেথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. ন ১৯৯৪ 
খ্রি), খ. ২, পৃ. ১০৩৬, হাদীস: ১৯৯৩ 

নি বর, আল-ইনাতিকা ফী 


১১ ইবনে আবদুল বর, জামিউ বয়ানিল ইলমি 
ওয়া ফযালিহি, খ. ২, পৃ. ১১৪৪, হাদীস: 


২২৫৩ 

১২ আয-যাহাবী, আযাকিরাতুল হুফফাষ _ 
তাবাকাতুল হফফায 

»* কাধী আয়া, তারতীরুল মাদারিক ওয়া 
তাকরীরুল মাসালিক, মাতবাআতু ফাযালা, 
মুহাম্মদিয়া, মরোক (প্রথম সংস্করণ), খ. ১, 


পৃ. ৯১ 

৯ আত-তিরমিধী, আল-জামিউল কবীর, 
মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড স্স পাবলিশিং ত্যান্ড 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. ৩, পৃ. ৩০৭, 
হাদীস: ৯৯০ 


জুলাই'১৫ 


ঈদ রেসি 


খাবার | গ্রাম কিংবা শহরের সব 
জায়গাতেই বিভিন্ন ধর্মীয় এবং 
সামাজিক উৎসবে এই খাবার রান্না 
করা হয়। বিশেষ করে ঈদুল ফিতরে 
এই মিষ্টান্টি বেশি রান্না করা হয়। 
সকালে মিষ্টি করে সবাই ঈদগাহে 
নামাজ পড়তে যায় । এ কারণে ঈদুল 
ফিতরকে আমাদের দেশে কোথাও 
কোথাও সেমাই ঈদও বলে থাকে । 
মাসিক আত-তাওহীদের পাঠকদের 
জন্য রইল ভিন্ন স্বাদের ভিন্ন ঘ্বাণের 
সেমাই ও পায়েশের রেসিপি । 


বেলী ফুলের পায়েশ 
যা লাগবে: দুধ ২ লিটার, চিনি ২৫০ 
গ্রাম, আতপ চাল ১০০ গ্রাম, কিশমিশ 


সেমাইয়ের নারকেলি পায়েস যা 
লাগবে: দুধ ১ কেজি, চিনি আধা 


কাপ, সেমাই ১কাপ, নারকেল কুড়ানো 


১/৪কাপ, ঘি (ভাজার জন্য) সামান্য, 


| কিসমিস ইচা চামচ, মাওয়া (ুঁড়ো 


যেভাবে তৈরি 


. সামান্য ঘি দিয়ে ভেজেনিন । সসপানে 


দুধ দিয়ে চিনি মিশিয়ে চুলায় বসিয়ে 
দিন। দুধ ফুটতে ফুটতে অর্ধেক হয়ে 
গেলে সেমাই ও নারিকেল দিয়ে 
মাঝারি তাপে ৭/৮ মিনিট নাড়ন। 
এরপর নামিয়ে ঠাণ্ডা করে সার্ভিং ডিসে 
ঢেলে কিসমিস ও গুঁড়ো করা মাওয়া 
ছড়িয়ে পরিবেশন করুন মজাদার 


যা লাগবে: সেমাই ১/২ প্যাকেট, 
তরল দুধ ১লিটার, গুঁড়ো দুধ ৩ টেবিল 
চামচ, ঘি ৩ টেবিল চামচ, চিনি 
পরিমান মতো, পেস্তা/কাজু বাদাম কুচি 
ইচ্ছামতো, কিশমিশ ৭ থেকে ৮টি, 
এলাচ ২ থেকে ৩টি, দারুচিনি ২টি, 


চায়না গ্রাস পরিমান মতো । 
যেভাবে তৈরি করবেন: চায়না গ্রাস 
স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানিতে 


২০মিনিট ভিজিয়ে রাখুন । ফ্রাইপ্যানে 
ঘি গরম করে সেমাই অল্প তাপে 
লালচে করে ভাজুন। একটি বাটিতে 
সামান্য তরল দুধ ও গুঁড়ো দুধ মিশিয়ে 


৫০ গ্রাম ও এলাচ দুটি, বেলী ফুল 
২কাপ। 

যেভাবে তৈরি করবেন: প্রথমে বেলী 
ফুল ধুয়ে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে ফিজে 
ঘন্টাখানেক রেখে দিন। এরপর দুধ 
থেকে বেলী ফুল তুলে চুলায় গরম 
করুন । ১০ মিনিট পর দুধ ফুটে উঠলে 
তার মধ্যে চাল দিয়ে দিন । চাল ফুটে 
উঠলে চিনি দিয়ে ঘন ঘন নাড়তে 
থাকুন । চাল সেদ্ধ হয়ে গেলে কিশমিশ 
ও এলাচ দিয়ে নামিয়ে পরিবেশন 
করুন বেলী ফুলের গন্ধ মাখানো 
পায়েশ। 


নিন । আরেকটি পাত্রে দুধ, এলাচ, 
রুচিনি দিয়ে ফুটিয়ে চায়না গ্রাস ও 
ডড়ো দুধ দিয়ে নাড়তে থাকুন । চায়না 
গ্রাস পুরোপুরি গলে গেলেও দুধ জ্বাল 
দিয়ে ঘন করুন ৷ এরপর ভাজা সেমাই 
ও কিশমিশ দিয়ে নাড়ন। ৫ থেকে ৭ 
মিনিট পর চিনি ও ডানো দিয়ে নাড়ুন । 
সেমাই হয়ে গেলে দারুচিনি ও এলাচ 
দিয়ে নামিয়ে ফেলুন। চারকোণা 
বাটিতে ঢেলে উপরে বাদাম কুচি 
ছিটিয়ে ঠাণ্ডা করে ২ থেকে ৩ ঘণ্টা 
ফ্রিজে রাখুন। সবশেষে ফ্রিজ থেকে 
বের করে ইচ্ছামতো শেপে কেটে নিন 
সেমাই বরফি । 


৫] 
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০৪1 


সমস্ত প্রশংসা সে মহান আল্লাহ পাকের 
জন্যই যে তার রাসূল (হযরত মুহাম্মদ 
সা.)-কে হেদায়াত ও সঠিক ধর্ম 


ধর্ম 
সহকারে প্রেরণ করেছেন । অসংখ্য 
দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মদ 
(সা.) ও তার পরিবার-পরিজনের 
উপর, যিনি আল্লাহর হেদায়াত ও দ্বিনে 
হক সঠিক ভাবে প্রচার করতে গিয়ে 
তার জীবনে বহু দুঃখ-কষ্ট ভোগ 
করতে হয়েছে । 

আল্লাহ তা'আলা মানব-জাতিকে সৃষ্টি 


দ্বারা আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হন। 
সংক্ষেপে বলা যায়, যথারীতি আল্লাহর 


করছি বা আমি পবিত্র হওয়ার জন্য ওযু 
করছি__এর মর্মীর্থকে অন্তরে স্থান 


বিধিবিধান পালন করাকেই ইবাদত 
বলা হয়। 
অতএব মানব জাতির প্রত্যেকটি কথা 


দেওয়া । এটাই প্রকৃত নিয়ত । মুখে 
ওযুর দুয়া পড়ে নিলে ভালো, না 
পড়লেও ওযু হয়ে যাবে । (তবে শুধু 


ও কাজ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্যই 
হওয়া উচিত । এ সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য ও 
ইচ্ছাকেই শরীয়াতের পরিভাষায় বলা 
হয় নিয়ত, ইরাদা ও কসদ | যদি এ 


বিসমিল্লাহ বা বিসমিল্লাহ পুরোটা 
অথবা বিসমিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম 
পড়ে নিলে ভালো) । 
নিয়তের আসল স্থান হলো হৃদয় বা 


নিয়ত শুদ্ধ ও সঠিক হয় তাহলে 
অবশ্যই আল্লাহ পাক রাজি ও খুশি 


করেছেন একমাত্র তারই ইবাদত করার 

জন্য | 

আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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“আমার ইবাদত করার জন্যই আমি 

জিন ও মানব-জাতি সৃষ্টি করেছ। 

আমি তাদের কাছ থেকে জিবিকা চাই 

না এবং এটাও চাই না যে, তারা 

আমাকে আহার্য যোগাবে 1” 

ইবাদত" শব্দের অর্থ নিজের অন্তরে 

আল্লাহর মাহাত্য ও ভীতি জাগ্রত রেখে 


অন্তর এ কারণেই মুখে ভুল বললেও 
অন্তরে ইচ্ছামতে আমল হয়ে যায়। 


হবেন এবং যথাযথ প্রতিদান প্রদান 
করবেন । 
এ নিয়তের গুরুত্ব প্রদান সম্পর্কে 


মনে রাখা আবশ্যক যে, নামায-রোযার 
জন্য নিয়ত করা শর্ত নিয়ত পড়া শর্ত 
নয় । আর আরবী নিয়ত তো বাড়াবাড়ি 


আল্লাহর রাসূল (সা.) ইরশাদ 

করেছেন, 
4৫0১ এ ৫) 

“সমস্ত আমল নিয়তের 

নির্ভরশীল 1২ 

এ হাদীসটি শরীয়তের ভিত্তিসমূহের 

মধ্যে একটি বিশেষ ভিত্তি । 

এ হাদীসের প্রেক্ষাপটে কোন কোন 

ইমামগণ বলেছেন যে, নিয়ত না 


ওপর 


সকল শক্তি, আনুগত্য ও তাবেদারিতে 


করলে আমল যথা ওযুই হবে না 


নিজেকে নিয়োজিত রাখা এবং সকল 
অবাধ্যতা ও নাফরমানি থেকে দূরে 
থাকা !রুহুল বয়ান, পৃ. ৭81 | 


কিন্তু ইমামে আযম ইমাম আবু হানিফ 
(রহ.) বলেছেন যে, ওযু হয়ে যাবে 
কিন্তু ওযুর প্রতিদান পাওয়া যাবে না 


আর কেউ বলেছেন যে, ইবাদত বলা 
হয় প্রত্যেক সে কথা ও কাজকে যা 
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উল্লেখ্য যে, ওযুর আসল নিয়ত এই 
যে, আমি নামায পড়ার উদ্দেশ্যে ওযু 


মাত্র । অনেকের ধারণা এ যে, আরবী 
নিয়ত ব্যতীত নামায হয় না | জানি না 
আরবী নিয়তের উৎপত্তি এদেশে 
কিভাবে চালু হলো এবং নিয়ত নামার 
হতে তা সংগ্রহ করেন । নিঃসন্দেহে 
আরবী নিয়ত সাধারণ মুসলিদের জন্য 
এক অহেতুক বিড়ম্বনা মাত্র । এটা যেন 
বগলে দা রেখে জঙ্গলময় হন্যে হয়ে 
দৌড়ানো । 

একজন মুসন্ত্রী যখন নামাযের উদ্দেশ্যে 
ওযু করে এবং পবিত্র পোশাক নিয়ে 
মসজিদ পানে অগ্রসর হয় তখন কি 
নামায আদায়ের ইচ্ছা তার অন্তরে 
জাগ্রত হয় না? মূলত এটাই নিয়ত । 
অতঃপর জায়নামাযে দাড়িয়ে স্থির 


____ 7) আত্তার্তহীদ ২৮ 
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করবে যে কোন ওয়াক্তের নামায ও 


সে জন্য রিয়া মিশ্রিত আমল সম্পর্কে 


কোন শ্রেণীর নামায ফরয, ওয়াজিব না 
সুন্নাত । নামাষের ভাষা অবশ্যই আরবী 
কিন্তু তা নামাযের বাইরে নয় | ভেতরে 
তাকবীরে তাহরীমা হতে সালাম ফেরা 
পর্যন্ত । তাই আরবী ভাষায় নিয়ত করা 
বাহুল্য মাত্র । তবে যারা আরবী জানে 
তাদের জন্য আরবী নিয়ত করলে 
ভালো । 

কোনো আরবী কিতাবে প্রচলিত নিয়ত 
উল্লেখ নেই । ফতহুল কদীর গ্রন্থে 
উল্লেখ আছে যে, মুখে নিয়ত বলা না 
হযরত নবীয়ে কারীম (সো.) হতে 
বর্ণিত আছে না সাহাবায়ে কেরাম 
হতে । আর না কোন যঈফ (দুর্বল) 
হাদিসেও এর উল্লেখ আছে । এমনকি 
৪ ইমাম হতেও মুখে নিয়ত বলার 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে কোন 
সময় মুসল্লি এ অবস্থায় প্রবেশ করে 
যে, ইমাম সাহেব রুকুতে চলে গেছেন 
তখন মুসন্লী দাড়িয়ে তাড়াহুড়ার ভেতর 
দিয়ে ০১৯৬ বলতে বলতে ইমাম 
সাহেব রুকু হতে দীড়িয়ে যান । (বস্তুত 
তখন তার জন্য উচিত ছিল যে, আমি 
এ ইমামের পিছনে যুহুর বা আসরের 
ফরজ নামায পড়ছি । এ বাক্যটি মর্মার্থ 
অবস্থায় ৮ বলে রুকুতে চলে 
যাওয়া) । 

মোট কথা, সঠিক নিয়ত ব্যতিত আমল 
নিরেট পঞ্ুশ্রম । আন্তরিকতা ছাড়া 
নিয়ত শুধু রিয়া ও কপটতা । রিয়া 
সম্পর্কে শেখ ফরীদুদ্দিন আত্তার 
(রহ.) বলেছেন, “তুমি যদি আমলকে 
রিয়া (লোক দেখানো) হতে পবিত্র 
রাখতে পার তবে তোমার ঈমানের 
বাতি আলোকোজ্জ্বল হবে । 

যখন আমলসমূহ রিয়া থেকে পবিত্র 
হবে না তখন এটা মাদুরের ছবির মত 
নিম্ষল হবে । 
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আল্লাহপাক বলেন, 

£ঠে এ ৩ ৩9 ৯৮ ৩৭) 5 
“তারা (রিয়া মিশ্রিত) যেসব আমল 
করেছিল, আমি সেগুলোর দিকে 
অগ্রসর হলাম । অতঃপর সেগুলোকে 
ধুলার ন্যায় উড়িয়ে দিলাম |” 


প্রকাশ থাকে যে, মুমিনের নিয়ত, যা 
তার ইবাদতের একটি অংশ সে 
আমলের চেয়ে উত্তম যা তার এ 
ইবাদতেরই অংশ । 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
2164 ৩%58৩৯১5৬2শ ৫৫৬ 
উ889581 
“আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে না এদের মাংস 
না এদের রক্ত। কিন্তু পৌছে 
তোমাদের তাকওয়া তথা 
খোদাভীতি 1” 


ইখলাস 

নিয়তকে স্বচ্ছ ও সঠিক করতে হলে 
তার মধ্যে ইখলাসের প্রয়োজন আছে । 
ইখলাসের অর্থ একনিষ্ঠতা, 
আন্তরিকতা, ভেজালমুক্ত ও সততা । 
খখুলুস' অর্থ অকপটতা, বিশুদ্ধতা ও 
নির্মলতা | “আমলে খালিস' নির্ভেজাল 
আমল, সঠিক আমল ও বিশুদ্ধ আমল । 
শরীয়তের পরিভাষায় ইখলাস অর্থ 
একনিষ্ঠতাপূর্ণ ইবাদত, শিরক ও 
রিয়ামুক্ত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি 
বিধানের লক্ষ্যে কোনো কিছু করা । 
ইখলাস সম্পর্কে কুরআনের বিভিন্ন 
জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে । 
ইনশা আল্লাহ পরে আলোচনা হবে । 
হাদীসের মধ্যে ইখলাসের পরিবর্তে 
“ইহসান* শব্দও ব্যবহার হয়েছে। 
ইহ্সান শব্দার্থ অনুগ্রহ করা, উপকার 


কিতাবে কোন কোন মনীষী 'হুযুরে 
কল্ব” শব্দটি ব্যবহার করেছেন । যার 
অর্থ হলো ইবাদতের সময় অন্তরকে 
স্থির রাখা । 

এ ক্ষেত্রে আরও দুটি শব্দ ব্যবহার 
হয়েছে, একটি হলো *খুশ্ু” অপরটি 
উভয়টির অর্থ এক, অর্থাৎ বিনয়, 
নম্রতা, একাগ্রতা ও বশ্যতা। আর 
কেউ কেউ কিছু পার্থক্য করেছেন-তা 
এ যে, খুশড” এর সম্পর্ক অজ 
প্রত্যঙ্গের সাখে ।মুফরাদাত, পৃ. ১৪৫] | 
হয়েছে। 


শিরক ও রিয়া থেকে আল্লাহ পাকের 
সতর্কবাণী 
১. আল্লাহ তাআলা কুরআনে পাকে 
বলেন, 
5502 2 ৫ ৪ 28152 ৫৫ ০৩% 
ঠা৫ের/:, ৩১৮ 
“অতএব যে (পরকালে) তার 
পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে, সে 
যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং 
নিজের পালন কর্তার ইবাদতে কাউকে 
যেন অংশীদার না করে ।* 


কোন আমল সঠিক হবে না যেই পর্যন্ত 
র মধ্যে দুটি শর্ত পাওয়া না যায়। 
প্রথমটি আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য 
ইবাদত করা । দ্বিতীয়ত আল্লাহর রাসূল 
(সা.)-এর সুন্নাতের অনুকরণ-অনুসরণ 
করা। আহলে কিতাব-ইয়াহুদ- 
নাসারাদেরকেও আল্লাহ তা'আলা 
ইখলাস সম্পর্কে আদেশ দিয়েছিলেন । 
২. আল্লাহপাক বলেন, 

88302 0954495218৬ 
“তারা তো কেবল আদিষ্ট হয়েছিল 
খাটি ভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে 1" 


৫ 


করা ও সুসম্পাদন । পারিভাষিক অর্থ 


আল্লাহ পাক বর্ণনা করেছেন যে, তিনি 


পরে বর্ণিত হবে। তাসাওউফের 


যা ফরয করেছেন এর মধ্যে গুরুতৃপূর্ণ 


______-) আত্তার্তহীদ ২৯ 
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হলো ইবাদতকে এককভাবে আল্লাহর 
জন্য নিবেদিত করা । আর এটাই 
প্রকৃতপক্ষে মূলভিত্তি, যার প্রচার-প্রসার 
ও ঘোষণা করা এবং যার প্রতি 
আহব্বান করা অতীব গুরুতৃপূর্ণ । 
৩. আল্মপাক বলেন, 
85 :6$৩92১40225৩৩9 
2৪ ভি 00৫ ০2৮৯ ও) ও 44535৩8 
০০ এ 
“বল আমি ইবাদত করি আল্লাহর, 
বিশুদ্ধভাবে তার প্রতি আমার 
আনুগত্যের মাধ্যমে । অতএব তাকে 
বাদ দিয়ে তোমরা যার ইচ্ছা ইবাদত 
কর । এতে আল্লাহর কোনো ক্ষতি হবে 
না, ক্ষতি হবে তোমাদেরই 1” 
৪. আল্লাহ পাক আরও বলেছেন, 
$০০৫1 2১14 
“সাবধান! খাঁটি ইবাদত একমাত্র 
আল্লাহরই জন্য হয়ে থাকে 1” 
৫. আন্নাহ তাআলা আরও বলেন, 
12০12 2 ঠ25 ৫৫ $) পু ০৪ 


পপ খন 


)৮5 25? 55৫50551216 5 
2০259 ভি এ 4১ ০৪৪৯ সম 5 ৬ 


প্ুহঠপপ 


০61: 081 44৬% ১৫ 
“মুনাফিকরা থাকবে জাহান্নামের 
সর্বনিমনন্তরে, আর তুমি তাদের জন্য 
কক্ষনো কোনো সাহায্যকারী পাবে না, 
কিন্তু যারা তাওবা করে, সংশোধিত 
হয়, আল্লাহকে শক্তভাবে ধারনা করে 
এবং আপন ইবাদতকে আল্লাহর জন্য 
খাটি করে তখন তারা মুমিনদের সঙ্গী 
হিসেবে গণ্য হবে, আর আল্লহ 
অচিরেই মুমিনদেরকে মহাপ্রতিফল 
দান করবেন ।” 


:00 ঞ 41 ০১530 ০2১১৬ ০০ 
£ * 985 25 পুরু । ০ পঠিত 2িহ 
০5 তা ০1 ০৮ ০4154 তা 
০ম এপ 3:19 ৮ 
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০5 14 24 ০2০ ৯1০ সি ঘাটি 
৮৫ ৩৪ 1০৩ 2591) 205 ই ০৬৮০ 
7৫7 0০4০1 57210:55990105 


5৫ হি 2 55:59 ৮০5 দু 2110 9০৫ 
6১ 95215 ৮-5 ৩১ এ11959 


11085 532 ০515%4 
হযরত মাহমুদ ইবনে লাবীদ (োঘি.) 
বলেন, নবী করীম সো.) একদিন (ঘর 
হতে) বের হয়ে বললেন, “হে 
মানবমগ্ডলী! তোমরা গোপন শিরক 
হতে সাবধান হও । সকলে বলল, হে 
আল্লাহর রাসূল! গোপন শিরক কী? 
তিনি বললেন, “মানুষ নামায পড়তে 
দীড়িয়ে তার নামাযকে ভিত করে 
সুন্দর করে পড়ে) এ কারণে যে, 
লোকেরা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে 
দেখে তাই । এটাই (লোকদের দৃষ্টি 
আকর্ষণের উদ্দেশ্যে নামায পড়া) হলো 
গোপন শিরক ৯ 
আল-ইহসান: ইহসানের এক অর্থ 
আমলকে দৃঢ় ও মজবুত করা ৷ একটি 
নীতিদীর্ঘ হাদীস, হাদীসে জিবরাঈল 
(আ.)-এর মধ্যে ইহসান সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে । 
একদিন সাহাবায়ে কেরামদের 
উপস্থিতিতে হযরত জিবরাঈল (আ.) 
আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর সম্মখ্যে 
এসে হাটুর সাথে হাটু মিলিয়ে বসলেন 
এবং হুযুর (সা.)-কে ৪টি প্রশ্ন 
করলেন । তৃতীয় প্রশ্নটি হলো, ইহসান 
কাকে বলে? হুযুর (সা.) উত্তর দিলেন, 
তুমি আল্লাহর ইবাদত এরূপ ভাবে 
করবে যে, যেন তুমি আল্লাহকে প্রত্যক্ষ 
করছ । যদি তুমি আল্লাহকে প্রত্যক্ষ না 
কর, তবে এটা মনে করবে যে, আল্লাহ 
পাক (তোমার সম্মুখে আছেন এবং) 
তোমাকে দেখছেন । (কেননা আল্লাহ 
পাক সর্বত্র আছেন, সব কিছু দেখেন 
এবং সব কিছু জানেন | এটা ইহসানের 
নিমস্তর) যদি এটাও না থাকে তাহলে 
মনে করতে হবে যে, এ ইবাদত 


ইহসান ও ইখলাসবিহীন ইবাদত । যা 
আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। 
তাই এর প্রতিদানের আশাও করা যায় 
না। 
তাই আমরা প্রত্যেকটি ইবাদত ইহসান 
ও ইখলাস সহকারে আদায় করার 
চেষ্টা করি। আল্লাহ পাক আমাদের 
সহায় হোন । 
১. খুশু' সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা 
বলেছেন, 
৫ ও) 8৫4 5489415 28517855 
লি] 
“তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে 
সাহায্য প্রার্থনা কর | অবশ্য তা যথেষ্ট 
কঠিন । কিন্তু বিনয়ী লোকদের পক্ষেই 
তা সম্ভব ।”১১ 


২. আল্লাহ পাক ১৮ পারার শুরুতেই 
রত ্ ্ রগ 


5 স্৮ ৮৮০৫ ২৮৮22922416 
০৮০ 3 ০৪ ৫0 ০০১৪০ তত ও 
১৫55 | 
০৯৮০৮ 


“মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, যারা 


১২ 


এ আয়াতগুলোতে মুমিনগণের ছয়টি 
গুণের কথা আলোচনা করা হয়েছে। 
যার মধ্যে প্রথমটি হলো নামাযের মধ্যে 
“খুস্ত” । খুশুর আভিধানিক অর্থ: 
স্থিরতা । শরীয়তের পারিভাষায় এর 
অর্থ অন্তরে স্থিরতা থাকা | অর্থাৎ, 
আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর কল্পনাকে 
অন্তরে ইচ্ছাকৃত ভাবে উপস্থিত না 


করা !বয়ানুল কুরআন] | 
বিশেষত এমন নড়াচড়া, যা রাসুল 
(সা.) নিষিদ্ধ করেছেনে। স্বল্প 


নাড়াচড়া দ্বারা নামায মাকরূহ হয়। 
অধিক নাড়াচড়া করলে তা আমলে 
কাসির এ পরিণত হয়ে নামায নষ্ট 
করে দেয় । তাই এ ব্যপারে নামাধীগণ 
সাবধান থাকা উচিত । 
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তাসাওউফের কিতাবে কোন কোন 
মনীষীগণ হুযুরে কলব শব্দটি ব্যবহার 
করেছেন, যার অর্থ হলো ইবাদতের 


বলছে তা বুঝে অর্থাৎ অর্থ যেনে 
মনোযোগ সহকারে তা পড়ে তখনই 


মনের গতি বিদ্যুতের গতির চেয়েও 
বেশি) যারা আরবী জানে কুরআনের ও 


সে প্রথম দিনের শিশুর মতো নিষ্পাপ 


সময় অন্তরকে স্থির রাখা | এ মনীষীর 
মতে হুযুরে কলব ব্যতীত নামায 
গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে হুযুরে 
কলবের ব্যপারে আলিমগণ তিন 
প্রকারের মতপোষণ করেছেন । 

১. নামাযের সর্বসময় অর্থাৎ 
তাকবীরেউলা হতে নামাযের 
সালাম ফেরা পর্যন্ত হুযুরে কলব' 
থাকতে হবে । (এটা খুব কঠিন 


কলব থাকলেই হবে। (এটা 
অনেকটা সহজ) যদি আমরা চেষ্টা 
করি) । 


৩. নামাযের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত 
যে কোন এক মুহুর্তে হুযুরে কলব 
থাকলেই হবে । (এটা একেবারে 
সহজ) যদি এ পর্যায়ের হুযুরে 
কলব ও না থাকে তাহলে এটা 
গ্রহণযোগ্য নামায হবে না, বরং 
এটা মাত্র শারীরিক ব্যায়াম হবে । 

আমরা যথাসম্ভব নামাযের শুরুতে বা 

মাঝখানে অথবা নামাযের শেষ ভাগে 

এ ধারণা পোষণ করার চেষ্টা করি যে, 

আমি আল্লাহ পাকের ইবাদত বা দাসত্ত 

পালন করছি এবং তিনি অবশ্যই 
আমাকে দেখছেন । 

হযরত উকবা ইবনে আমির (রাযি.) 

হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) 

বারন? £ 

৫৮১১ প44৮৮ 

শি ৩81৩ 

“যখনই কোনো মুসলিম পূর্ণরূপে ওযু 

করে নামায পড়তে দীড়ায় এবং যা 


জুলাই*১৫ 


হয়ে নামায সম্পন্ন করল 1১৩ 

হযরত সহল (রহ.) বলেন, ইখলাস 
হচ্ছে বান্দার গতিবিধি ও স্থিরতা 
বিশেষভাবে আল্লাহর জন্য নিবদ্ধ 
হওয়া ৷ এ সংজ্ঞাটি পূর্ণাঙ্গ ও উদ্দেশ্য 
পরিব্যাপ্ত। হযরত জুনায়েদ (রহ.) 
বলেন, মলিনতা থেকে আমলকে 
পরিচ্ছন করার নাম হচ্ছে ইখলাস । 
রুয়ায়ম (রেহ.) বলেন, আমলের 
ইখলাস হচ্ছে উভয় জাহানে ইখলাসের 
জন্য কোনো বিনিময় কামনা না করা । 
আসলে আমল দ্বারা আল্লাহ তাআলার 
সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছু চাওয়া উচিত 
নয় [ইয়াহইয়াউ উলুমুদ্দিন, খ. ৫, পৃ. ১৬৩] । 


উপসংহার 

সকল মুমিন-মুসলমানের জন্য উচিত 
সন্তুষ্টির জন্যই করা । বিশেষ করে 
যখন কোনো মুসলমান নামায পড়ার 
ইচ্ছা করে তখন তার জন্য উচিত 
প্রথমে ভালো ভাবে ওযু করা এবং 
ভালো পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে 
মসজিদ পানে রওনা হওয়া | মসজিদে 
প্রবেশ করার সময় প্রথমে ডান পা 
দিয়ে ৬০১ ২154 এ ০9 ৮৪ পড়বে । 
অতঃপর সময় থাকলে সুনাত বা নফল 
পড়ে নেবে । 

জামায়াত আরম্ত হওয়ার সময় অন্তরকে 
গায়রুল্লাহ থেকে যুক্ত করে নিবে এবং 
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এ ইমামের 
পিচনে ফজর বা যুহরের ফরজ নামায 
আদায় করছি" এ মর্মকে অন্তরে স্থান 
দিয়ে তাবকীরে তাহরীমা %$% বলে 


যথারীতি হাত বাঁধবে সাধ্যমত মনকে 
হাযির রাখার চেষ্টা করবে । (কেননা 


দুআ-দরূদের অর্থ বুঝে, তারা অর্থের 
প্রতি লক্ষ্য রাখবে । অর্থ না জানলে 
কুরআন ও দুআ-দরূদ শুদ্ধকরে পড়ার 
চেষ্টা করবে । (কুরআন শুদ্ধ না হলে 
অনেক সময় নামাযই নষ্ট হয়ে যায়) 
এটা দ্বারা অন্তরকে স্থির রাখার একটি 
ভালো উপায় । 

বিশেষ করে যখন সিজদায় যাবে তখন 
মনে করবে যে, আমি আল্লাহ পাকের 
কুদরতী পায়ে সিজদা করছি । (মাটি 
বা পাথরের উপর নয়) হঠাৎ মন 
কোনো দিকে চলে গেলে তাড়াতাড়ি 
মনকে ফিরিয়ে আনবে । এটাই 
আমাদের কাজ ও কর্তব্য ৷ আল্লাহপাক 
আমাদের সবাইকে সকল কাজ বিশেষ 
করে নামাফকে সঠিক নিয়ত ও 
ইখলাসের সাথে আদায় করার 
তাওফীক দান করুন ৷ আমীন । 


৫১:৫৬-৫৭ 
২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৬, 
হাদীস: ১ 
আল-কুরআন, সুরা আল-ফুরকান, ২৫:২৩ 
+ আল-কুরআন, সরা আল-হজ্জ, ২২:৩৭ 
৫ আল-কুরআন, সরা আল-কাহাফ, ১৮:১১০ 
১» আল-কুরআন, সরা অআল-বাহীরিনা, ৯৮:৫ 


রম আল-কুরআন, সরা আয-যুমার, 
৩৯:১৪-১৫ 

” আল-কুরআন, সুরা আব-হবমার, ৩৯:৩ 

৯... আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, 


৪:১৪৫-১৪৬ 

** আহমদ ইবনে হাম্বল, ভাল-মবসনাদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩৯, পৃ. ৩৯, হাদীস: ২৩৬৩০ 

* আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:৪৫ 

্ আল-কুরআন, সুরা আল-মুামিনুন, 
২৩:১-২ 

১ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ২০৯, হাদীস: ১৭ (২৩৪) 
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সম্রাট মুহিউদ্দিন মুহাম্মদ 
আওরঙ্গজেব-আলমগীর বাহাদুর 


ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক 


7৮ 


বিশিষ্ট . ইতিহাসবিদ, গবেষক, 


| স্মরণ: ইতিহাসবিদ ড. 


মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


কায়েস, লাবীদসহ প্রাচীন যুগের 


বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেয়ার আগে তিনি 


শিক্ষাবিদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের 


কবিদের লিখিত দিওয়ানের বাছাইকৃত 


সাবেক ভিসি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ 


কবিতার সংকলন । ড. মুহাম্মদ ইনাম- 


ইনাম-উল-হক আর নেই । গত ৬ জুন 


রংপুর কারমাইকেল কলেজ, চট্টগ্রাম 
কলেজ ও চট্টগ্রাম সরকারি সিটি 


উল-হক যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান 


কলেজে অধ্যাপনা করেন । তিনি 


রাতে ঢাকা ইউনাইটেড হাসপাতালে 


ছিলেন । তার বড় ভাই অধ্যাপক 


তিনি ইন্তেকাল করেন । মৃত্যুকালে তার 


দীর্ঘদিন বিএনসিসি, চবি শাখার 


বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর । তিনি 
দীর্ঘদিন বার্ধক্য ও লিভারজনিত রোগে 
ভুগছিলেন । তিনি স্ত্রী ও দুই পুত্র রেখে 


খায়ের-উল-বশর ছিলেন টউট্টগ্রাম কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ংলা বিভাগের লে. কর্ণেল পদে উন্নীত হয়ে অবসর 
প্রফেসর । নেন। উট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 


তিনি ১৯৩৯ সালে চট্টগ্রাম জেলার 


গেছেন । চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডের 
গুপ্তাখালি গ্রামে পারিবারিক গোরস্থানে 
তার পিতা বিশিষ্ট পীর শাহ সুফী 


সীতাকুণ্ড থানার গুপ্তাখালি গ্রামে জন্ম 
গ্রহণ করেন । তিনি মাদরাসা বোর্ডের 
অধীনে ফাযিল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 


প্রফেসর মাওলানা নূরুল আবছার 


হতে ১৯৬২ সালে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ 


(রহ.)-এর কবরের পাশে দাফন করা 


করেন । চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 


হয় । প্রফেসর মাওলানা নুরুল আবছার 


প্রভোস্ট, প্রক্টর ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান 
হিসেবেও কৃতিত্ের স্বাক্ষর রাখেন । 
তিনি ১৯৯৫ সালের ৯ মে কুষ্টিয়া 
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ ভাইস 
চ্যান্সেলর হিসেবে যোগদান করেন 
এবং ১৯৯৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 


সাবেক উপাচার্য উপমহাদেশের 


(রহ.) এক সময় ফেনী সরকারি 
কলেজের আরবী বিভাগের প্রফেসর 
ছিলেন । আরবীর প্রফেসর হয়েও 
ইংরেজি ভাষায় তার পারঙ্গমতা 
আমাদের অবাক করে | তার লিখিত 
মুস্তাখাব আল-আরবীর ইংরেজি ভাষ্য 
সাবসিডিয়ারীতে ছাত্রগণ রেফারেন্স 
হিসেবে ব্যবহার করত । মুন্তখাব আল- 
আরবী মূলত আহমদ শাওকী, হাফিয 


জুলাই'১৫ 


অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ইতিহাসবিদ ড. 
আবদুল করিমের তত্ত্ীবধানে তিনি 
১৯৮১ সালে পিএইচডি ডিগ্রি প্রাপ্ত 
হন । তাঁর থিসিসের শিরোনাম ছিল 
1391058] ]0578103 009 01939 9? 
4১018159075 1২912]. 

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক 
১৯৭০ সালে টট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে 
অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন । চট্টগ্রাম 


দায়িত্ব পালন করেন । ২০০৭ সালে 
তিনি উট্গ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে 
অবসর নেন । 

গবেষণামুলক ৮টি গ্রন্থসহ জাতীয় ও 
আন্তর্জাতিক জার্নালে বহু নিবন্ধ 
প্রকাশিত হয় । তার প্রকাশিত গবেষণা 
নিবন্ধের মধ্যে 9819 19০99 ০0? 
0810708 ১৪/৪17001 870 
0০9৮1001001: 4১1] 81791951301 019 
[79531010107 91 076 121091191) 10 1 
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স্ম।র।ণ 


নিবন্ধটি গবেষকদের কাছে বেশ 
সমাদৃত হয় । তার প্রকাশিত মৌলিক 
গ্রন্থের মধ্যে “বাংলার ইতিহাস: ভারতে 
ইংরেজ রাজত্বের সুচনাপর্ব', “সম্রাট 
জহিরুদ্দিন মুহাম্মদ বাবর”, “সম্রাট 
আওরঙ্গজেব আলমগীর", “ভারতে 
মুসলিম শাসনের ইতিহাস”, “ভারতে 
মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন', '/ 
91701 171901% 0911৬105111) [২019 
17 110700-781150810, 113910591] 
10548105119 01939 ০01 
4১018159075 7২912171 ব্যাপক 
পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে । চট্টগ্রাম 


[10517801019] 19119016015 01 
[)150176191)90-এর ৭ম, ৮ম ও ৯ম 
(৬1111510101017) সংস্করণে, 
13192181015 109085-এর প্রথম 
খণ্ডের 6 1৬111011010) 


তিনি আমাকে পাঠদান করেন । 
স্যারের সাথে বহু দিন নিবিড়ভাবে 
গবেষণা কর্ম করারও আমার সুযোগ 
হয়। ওমরগণি এম.ই.এস কলেজ 
শিক্ষক মিলনায়তনে দুপুরের পরে ড. 


[7010107-এর এ তার জীবনী প্রকাশিত 
হয়। তিনি (010101017/9810) 
02810178610 001: 1,981101105 
কনফারেস, কমনওয়েলথ ভাইস 
0০010170105/9910) 01991012800) 
[01 1,991101106 কর্তৃক আয়োজিত 
আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ গ্রহণ 


বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশিত বিদগ্ধ 
পভিতদের লেখা 39019 ৪00 


করেন। তিনি ১৯৯৬-৯৭ সালে 
বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশনের 
সদস্য ছিলেন । 


0010০ 11 [5181 নামক একটি 
সংকলন তিনি সম্পাদনা করেন । 


ইতিহাস চর্চা, পাঠদান ও গবেষণার 


একজন দক্ষ অনুবাদক হিসেবে তাঁর 
খ্যাতি রয়েছে। যুক্তরাস্ট্টের ইরানী 
অধ্যাপক ইতিহাসবিদ ইয়াহিয়া 
আরমাজানী লিখিত 1৬101612951 


প্রতি ছিলেন ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল- 
হক নিবেদিত প্রাণ । বাংলাদেশ 
ইতিহাস পরিষদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের 
সাথে তিনি আমৃত্যু বিযুক্ত ছিলেন। 


[95 8170 7১1952917 বাংলায় ভাষান্তর 
করেন, যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৬৬ | 


তাঁর ঘনিষ্ট ছাত্রদেরকে পরিষদের 
আজীবন সদস্য করার জন্য উদ্ু্ধ 


বাংলায় এটির নাম “মধ্যপ্রাচ্য অতীত 
ও বর্তমান । ১৯৭৮ সাল থেকে 
২০০০সাল পর্যন্ত এ গ্রন্থটির ৪টি 
সংস্করণ বের হয়। মধ্যপ্রাচ্য ও 
ভারতের মোঘল শাসন ছিল তাঁর 


করতেন । ইতিহাস তার হৃদয়-প্রাণ ও 
রক্ত-মাংসের সাথে এমনভাবে 
মিশেছিল যে, নিজের তিন ছেলের নাম 
রাখেন তিন জন মুসলিম সেনাপতির 


নামানুসারে । স্পেন বিজয়ী মুসা, 


আকর্ষণীয় গবেষণার ক্ষেত্র । জীবনের 


তারেক ও পারস্য বিজয়ী মোসান্নার 


মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, ড. শবি্বির 
আহমদ এবং আমি ঘন্টার পর ঘন্টা 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত 
“ইসলামী বিশ্বকোষ" দ্বিতীয় সংস্করণে 
ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও 
ভূগোল বিষয়ক নিবন্ধগুলো সম্পাদনা 
করতাম । ইসলামি বিশ্বকোষ” ৩য় 
থেকে ৯ম খণ্ড পর্যন্ত আমরা সম্পাদনা 
করি, যা ছাপার অক্ষরে বেরিয়েছে । 
তিনি মাঝে মধ্যে ফোন করে আমার 
খোজ-খবর নিতেন এবং বিভিন্ন 
সমসাময়িক বিষয় নিয়ে মত বিনিময় 
করতেন । এখন এসব কেবলই স্মৃতি । 
ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন সৎ, বিনয়ী, 
উদারমনা, পরহেযগার ও খোদাভীরু । 
জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য সময় 
তিনি তাবলীগ জামায়াতের সাথে 
সম্পৃক্ত ছিলেন । পরের উপকার করার 
মানসিকতা সব সময় তার মধ্যে সক্রিয় 
ছিল। হিংসা ও জিঘাংসা তার মধ্যে 
লক্ষ্য করা যায়নি । তার জীবন ছিল 
ছক বাধা । পরিমিতিবোধ ও সময় 
সচেতনতা তার চরিত্রের অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য । প্রত্যুষে শহ্যাত্যাগ, ব্যায়াম, 


শেষ দিকে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের নামে । জনাব মুসা ট্টগ্রাম গোসল, নিয়ন্ত্রিত আহার, ওষুধ সেবন, 
প্রতিষ্ঠাতা যহির উদ্দিন মুহাম্মাদ বাবর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নকালীন ইবাদত, যিকর-আযকার, পবিত্র 
লিখিত আত্মজীবনী 'তুযুক-ই-বাবরী" প্রতিপক্ষের হাতে শাহাদত বরণ কুরআন তিলাওয়াত, গবেষণা-গরন্থণা 


€লায় ভাষান্তর করেন, যার নামকরণ 
করেন “বাবুরনামা” ৷ তার ভাষা ছিল 
সহজ, সরল ও ঝরঝরে । 
এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, 


করেন । জনাব নূরুল মোস্তফা তারেক 
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের 
ইভিপি ও জনাব নুরুল ফেরদাউস 
মোসান্না গ্রামীণফোনের হেড অব 


ংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, বাংলা 


সেলস হিসেবে বর্তমানে কর্মরত 


একাডেমী এবং পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস 
সংসদ-এর তিনি আজীবন সদস্য । 
প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য /১10011081) 
13195181010108] :110501005 তাদের 


জুলাই*১৫ 


আছেন । 

ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক আমার 
সরাসরি শিক্ষক | ১৯৭৬-১৯৮৩ এ 
সময়ে অনার্স ও মাস্টার্সে শ্রেণী কক্ষে 


সবক্ষেত্রে তিনি নিয়ম মেনে চলতেন 
এবং নির্ধারিত সময়ে করতেন । 

তার মাগফিরাত ও দারাজাত বুলন্দির 
উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালার দরবারে 
বিশেষ দুআ করার জন্য আমি সব বন্ধু 
ও  শুভানুধ্যায়ীদের কাছে বিনীত 
আবেদন জানাই | পরম দয়ালু আল্লাহ 
তায়ালা শ্রদ্ধেয় স্যারকে জান্নাতুল 
ফিরদাউস নসীব করুন, আমিন । 


__7770 আত্তার্তহীদ ৩৩ 


ম।হ।-।জী।ব।ন 


সংঘাত-সংশয়-বিশৃঙ্খলার প্রথম 
শিকার হয় সত্য। কারণ কোনো 


মিসরের প্রেসিডেন্ট ড. 


মুহাম্মদ মুরসির দশটি 
অজানা তথ্য 


ইয়াভুজ সেলিম 


এবং মিসরের জাগাজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান ছিলেন । 


জালিম অত্যাচারীর সবচেয়ে বড় অস্ত্র 
হচ্ছে সত্যকে বিকৃত করে তার নিজের 


তিনি আমেরিকাতে বিভিন্ন প্রজেক্টে 
কাজ করেছেন এবং সেখানে ভিজিটিং 


স্বার্থে ব্যবহার করা । সত্য ব্যতীত 


প্রফেসর হিসেবে দায়িত্ব পালন 


আমরা বুঝতে পারি না কোনটা ঠিক, 
কোনটা ভুল। সত্য ব্যতীত সবই 
মিথ্যা, সবই অবিচার | মিসরেও আজ 
এই অবস্থাই চলছে যেখানে রাষ্ট্রের 
প্রেসিডেন্টকে অপহরণ করে বন্দী করে 
রাখা হয় (সেনা অভ্যর্থানের পর 
গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়) যেন তার 
সমর্থনকারীদের আটক করে অত্যাচার 
ও হত্যা করা যায়, তাদের নিশ্চিহ 
করে দেওয়া যায়। তাদের বিচারের 
এবং অভিযোগ শুধু বেড়েই চলেছে। 


করেছেন । 


৩. সাধারণ ত্যাপার্টমেন্টে বসবাস 

মিসরের প্রেসিডেন্টের জন্য বিভিন্ন 
বিলাসবহুল প্রাসাদ বরাদ্দ থাকলেও 
প্রেসিডেন্ট মুরসি তার জন্য বরাদ্দকৃত 
প্রাসাদে প্রথম ঢুকেই সিদ্ধান্ত নেন যে, 
তিনি সেখানে থাকবেন না । তিনি তার 
অফিসিয়াল কাজ-কর্ম প্রাসাদ থেকে 
পরিচালনা করলেও তীর ভাড়া করা 
্যাপার্টমেন্টে বাস করতেন । বর্তমান 
মুসলিম অনেক নেতাদের টয়লেটও 


রাষ্ট্রের এই বিভাজনের যে দিকে 
আপনি দীড়িয়ে আছেন, তার ওপর 
নির্ভর করে প্রেসিডেন্ট মুরসি আপনার 
কাছে হয় একজন বিশাল মাপের হিরো 
নয়তো এক দুর্ধর্ষ অপরাধী । তো 
আসলে কে এই প্রেসিডেন্ট মুরসি? 

১. মুরসি একজন হাফেজ 

একথাটি অনেকেই জানেন না যে 
প্রেসিডেন্ট মুরসি সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্ত 
করেছেন । 


২. তিনি বিদ্বান 


মুরসির বোন অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে 


€&. বক্তব্যের মাঝে আযান 

একদিন অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ বক্তৃতা 
দেওয়ার সময় তাকে জানানো হয় 
নামাযের সময় হয়েছে। তিনি বক্তৃতা 
বন্ধ করে জোরে আযান দিতে শুরু 
করেন । 


৬. এক গৃহহীন মহিলার প্রতি সহদয় 
একজন গৃহহারা বিধবা মহিলা রাস্তায় 
জীবন যাপন করতেন | একদিন একটি 
গাড়ি তার পাশে এসে থামে যার 
ভেতর থেকে প্রেসিডেন্ট মুরসি নেমে 
তাকে জিজ্ঞেস করেন কেন তিনি 
রাস্তায় শুয়ে আছেন। মহিলা তার 
দুঃখের কথা খুলে বললে, তিনি 
আদেশ দেন মহিলাকে যেন সরকারি 
খরচে একটি বাড়ির ব্যবস্থা করে 
দেওয়া হয় । 


৭. স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দেশ- 
বিদেশ ভ্রমণ 

মুরসি বিভিন্ন দান-অনুদান প্রকল্পে 
অংশগ্রহণ করতেন | দক্ষিণ এশিয়ার 
ভয়াবহ সুনামির পর তিনি সাহায্য 


পড়েন। ডাক্তাররা তাকে উন্নত 


মিশনে সেখানে আর্তদের সহায়তায় 


চিকিৎসার জন্য পাশ্চাত্যে নিয়ে 
যাওয়ার পরামর্শ দেন এবং প্রয়োজনে 


ছুটে গিয়েছিলেন । 
মিসরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার 


হেলিকপ্টার ব্যবহার করার অনুমতি 
চান । কিন্তু মুরসি বলেন যে, তিনি তার 
পরিবারের জন্য কোনো বাড়তি সুবিধা 


মুরসির শিক্ষাগত যোগ্যতা অনেকেরই 
অজানা | তিনি পিএইচডি ডিগ্রিধারী 


জুলাই'১৫ 


নেবেন না। তার বোন সরকারি 
হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন । 


পর সিরীয় প্রেসিডেন্ট বাশার আল- 
আসাদ তাকে অভিনন্দন জানালে ত 
জবাবে তিনি জানান, “আপনাকে আমি 
সিরিয়াবাসীর প্রকৃত প্রতিনিধি মনে 
করি না।' প্রোটোকল উপেক্ষা করেই 


মি 
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তিনি একজন খুনির প্রতি ভদ্রতা প্রকাশ 
করা থেকে বিরত ছিলেন । 


৮. সবচেয়ে কম বেতনপ্রাপ্ত নেতা 
বর্তমান বিশ্বে খেলোয়াড় কিংবা নায়ক 
নায়িকাদের আয় শুনলেই আমাদের 
অবাক লাগে । আমরা ধরেই নেই 
রাজনৈতিক নেতাদের বেতন হবে 
আকাশচুম্বী । কিন্তু মুরসি ছিলেন 
এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী । তিনি নির্ধারণ 
করেন তার বেতন সারা বছরে হবে 
১০,০০০ ডলার বা প্রায় ৮ লাখ টাকার 
কম। তাকে অপহরণ করার সময় 
জানা যায়, তিনি আসলে কোনো 
বেতনই গ্রহণ করেননি । তিনি পুরো 
সময় বিনা বেতনে দেশের জন্য কাজ 
করে গেছেন। 


৯. নামাযের ব্যাপারে সদাসতর্ক 
ধার্মিকতা একটি অভিনয়, কিন্তু 


*প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এঁতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 

*লেখা 4১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে 
প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । 
কোন ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

গআত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ জরুরি । 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


প্রকৃতপক্ষে মুরসি নামায নিয়মিত 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 


পড়ার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন । 
জুমার খুতবায় তাকে কাদতেও দেখা 
গেছে। 


১০. ছবিমুক্ত অফিস 

সারাবিশ্বে আমরা দেখি নেতা নেত্রীদের 
ছবি দিয়ে সরকারি দেয়াল ভরা থাকে । 
মুরসি নির্বাচিত হওয়ার পর পর তিনি 
আদেশ জারি করেন তার কোনো ছবি 
সরকারি ভবনে ঝোলানো যাবে না। 
বরং তিনি আন্লাহর নাম দিয়ে 
দেয়ালগুলো ভরার আদেশ দেন । 

সত্য হলো মুরসি গভীর ষড়যন্ত্রের 
শিকার | এই দশটি পয়েন্টের চেয়ে 
সত্য আরো বেশি জটিল । মুরসিরও 
ভুল হয়েছে তিনি নিজেও স্বীকার 
করেছেন। কিন্তু তাকে ভালোবাসুন 
আর ঘৃণা করুন এই বিষয়গুলো 
হয়তো সত্যিকারের মানুষটিকে চিনতে 
সাহায্য করবে । 


সূত্র: মুসলিমম্যাটার্স ডট ওআরজি 


করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে | 


লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সনানূল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য ৷ লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয় । 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

ঙ লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

গগ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 


দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 


জুলাই*১৫ 


স্ম।র।ণ 


মাওলানা আবদুল্লাহ রেহ.): জীবন ও কর্ম 


মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ (রহ.) 
১৯৩২ সালে সন্দীপ কালাপানিয়া 


মুকতাদের আজাদ খান 


সম্পর্কের কারণে মুফতী (রহ.) মাঝে- 
মধ্যে তার পরিচালিত আন্দরকিল্লাস্থ 


পরিচালক হিসেবে এবং সন্তোষপুর 
জামিয়া হুসাইনিয়া কাসেমুল উলুম 


ইউনিয়নের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম 


আল-গনী মিসরী হাকিমী দাওয়াখানায় 


পরিবারে জনুগ্রহণ করেন । তার পিতা 
এবং মাতা যথাক্রমে মরহুম হাজী 


বিশ্রাম নিতেন । মুফতী আহমদুল হক 


মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইদরীস 
(রহ.)-এর সাথে তি 


(রহ.)-কে তিনি পিতৃতুল্য ইজ্জত 


আবদুল গনী (রহ.) ও মুসাম্মত 
মাইমুনা বেগম । তিনি স্থানীয় করেন 
ফোরকানিয়া মাদরাসায় প্রাথমিক দীনি 
তা্লীম শেষ করে সন্দ্বীপের 
এতিহ্যবাহী দীনি প্রতিষ্ঠান কাজিরখিল 
মাদরাসায় বিশিষ্ট আলেম দুয়াম নামের 
এক বুযুর্ণের তত্বাবধানে ইলমে দীন 
অর্জন শুরু করেন । কওমী মাদরাসা 
লাইনে মাধ্যমিক স্তর শেষ করে 
জামেয়া আহলিয়া দারুল উলুম 
হাটহাজারীতে ভর্তি হন এবং সেখানে 
তিনি একজন মেধাবী ছাত্র হিসেবে 


১৯৫৩ সালে ভারতের দারুল উলুম 
দেওবন্দে ভর্তি হয়ে সর্বোচ্চ 
ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৫৫ সালে 
দেশে ফিরে এসে বাংলাদেশের প্রথম 
শায়খুল হাদীস আল্লামা সায়ীদ 
আহাম্মদ সন্বীপী (রহ.)-এর 
নির্দেশক্রমে কালাপানিয়া হেদায়েতুল 
ইসলাম মাদরাসায় মুহতামিম পদে 
যোগদান করে দক্ষতার সাথে একটানা 
২০ বছর ওই দায়িত্ব পালন করেন । 

তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের 
সিংহপুরুষ সাইয়েদ হুসাইন আহমাদ 
মাদানী (রহ.)-এর খাস শাগরিদ, তিনি 
তার নিকট হাদীসের দরস গ্রহণ করেন 
এবং হাটহাজারী মাদরাসার তৎকালীন 
দ্বিতীয় প্রধান মুফতীয়ে আযম আল্লামা 
আহমদুল হক (রহ.)-এর খাস খাদেম 
ছিলেন তিনি । মরহুম মুফতী আহমদুল 
হক (রহ.)-এর সাথে তার গভীর 
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করতেন । তার নিকট বায়াত গ্রহণ 


রন । 
সন্দ্বীপের তৎকালীন বিশিষ্ট বুযুর্গ আল- 
বড় মুহাদ্দিস আবদুল ওয়াদুদ রেহ.)- 
এর নির্দেশক্রমে তিনি সন্দ্বীপের দারুল 
উলুম মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম 
মাওলানা আলী আহমদ (রহ.)-এর 
কন্যা মুসাম্মত মাইমুনা বেগমের সাথে 
বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন। মাওলানা 
আবদুল্লাহ রেহ.) কালাপানিয়া ভূইয়া 
বাড়িতে মাহমুদিয়া মাদরাসা নামে 
একটি ইবতেদায়ী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা 
করেন যা ইতোমধ্যে নদীগর্ভে বিলীন 
হয়ে গেছে । কালাপানিয়া হেদায়েতুল 
ইসলাম মাদরাসায় দায়িত্ব পালনের 
পর চট্টগ্রাম শহরের জমিদার এম. 
সিরাজ কর্তৃক দান করা জমির ওপর 
প্রতিষ্ঠিত ষোলকবহর 
মাদরাসায়ও তিনি _মুহতামিম পদে 
দায়িত্ব পালন করেন। টট্টগ্রাম ও 
সন্ীপের বেশ কয়েকটি দীনি প্রতিষ্ঠান 
ও সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা তিনি । চট্টগ্রাম 
খন্দকিয়া কাসেমুল উলুম মাদরাসা ও 
চট্টগ্রাম বনী মহিউস সুনাহ 
মাদরাসায় মুহতামিম হিসেবে কিছু 
সময় জিম্মাদারি পালন করেছেন 
তিনি । 

চট্টগ্রাম উম্মাহাতুল মুমিনীন হিফজুল 
কুরআন বালিকা মাদরাসা ও 
ফরিদপুরের মতুরাপুর মাদরাসার 
উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন 
মাওলানা আবদুল্লাহ । তিনি আল্লামা 
ইদরীস (রহ.)-এর সাথে সন্দীপ 
দারুল উলুম মাদরাসার শিক্ষা- 


প্রতিষ্ঠানকালীন সময়ে ব্যাপক অবদান 
রাখেন। সারা দেশে দীনি খেদমতে 
নিয়োজিত তার প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে 
প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম মাওলানা আবদুল 
হান্নান রেহ.), নিউ টেক্স গ্রুপের 
চেয়ারম্যান মাওলানা নুরুল আমিন 
মেহেদী, সন্দ্বীপের খাদেমুল ইসলাম 
ইসলাম ও রিয়াজুল জান্নাহ মাদরাসার 
প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মহিউদ্দিন (রহ.), 
ফরিদপুর মুতুরাপুর মাদরাসার 
প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম মাওলানা মুহাম্মদ 
শিহাব উদ্দিন অন্যতম | মাওলানা 
আবদুল্লাহ ব্যক্তিগত জীবনে ৩ ছেলে 
ও ৩ কন্যা সন্তানের জনক | তার বড় 
ছেলে সাংবাদিক সাংস্কৃতিক ফোরামের 
সভাপতি কবি মাহমুদুদল হাসান 
নিজামী, মেঝ ছেলে কাউখালী প্রেস 
ক্লাবের সভাপতি আরিফুল হক মাহবুব, 
ছোট ছেলে চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ লাইন্স 
জামে মসজিদের খতিব ও উম্মাহাতুল 
মুমিনীন হিফজুল কুরআন রাকা 

একাডেমির পরিচালক হাফেজ 


মাওলানা মনসুরুল হক জিহাদী | বড় 


তৃতীয় মেয়ের স্বামী প্রবাসী | মাওলানা 
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ১৯৮৯ সাল থেকে 
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাউখালী 
উপজেলা সদরে স্থায়ীভাবে বসবাস 
শুরু করেন এবং ২০১৪ সালের ১২ 
নভেম্বর নিজ বাড়িতে ইন্তিকাল 
করেন । তাকে কাউখালী উপজেলার 
কেন্দ্রীয় কবরস্থানে তার সহ্ধর্মীনীর 
পাশে দাফন করা হয়। 


__্ল্ন্তু। আত্তার্তহীদ ৩৬ 


ফি।চা।র 


ইসলামের পথে এক আমেরিকান নারী 


ফ্রাক্কি, একজন আমেরিকান নারী । 
তিনি ছিলেন একজন ক্যাথলিক | পরে 


দিতাম এবং কিছু ক্লাসে শিশুদের 


থাকি কেমন করে সে এতটা 


শেখাতে সাহায্য করতাম | যতটা সম্ভব 


তার স্বামীর কারণে হয়েছিলেন মর্মন । 


আত্মবিশ্বাসী, এতটা যৌক্তিক | 


আমি কঠোরতার সাথে সেগুলো বুঝার 


কিন্তু তার অনুসন্ধানী মন সবসময় 


চেষ্টা করেছি কিন্তু আমি বাস্ত 


আমি তার কথায় অত্যন্ত মু্ধ হতাম | 
তিনি গাজা থেকে আমার সাথে কথা 


খুঁজে ফিরেছে প্রকৃত সত্যকে | তিনি 


বিকভাবেই তা বুঝতে পারিনি । 


সবসময় চেষ্টা করেছেন সত্যকে 


৫ 


বতাম ওরা যা অনুভব করতে পারে 


উদঘাটন করতে । অবশেষে তার এই 


আমি কেন তা পারি না। একসময় 


চেষ্টার কল্যাণে দেখা পান প্রকৃত 
সত্যের । সত্যের পথে তার সেই 


বলতে । আমি এর পূর্বে এত দূরের 
কারো সাথে কখনও অনলাইনে কথা 
বলিনি । তিনি এত মজার লোক ছিলেন 


আমি গির্জায় যাওয়া বন্ধ করে দেই 
এবং যতটা সম্ভব এই লোকদের 


অনুসন্ধানী দীর্ঘযাত্রার আদ্যপ্রান্ত নিয়ে 


এড়িয়ে চলতে থাকি । 


লিখেছেন অনইসলাম ডটকমে। 


আমার জন্য সবচেয়ে কঠিন যে 


আরটিএনএন পাঠকদের জন্য তার 


বিষয়টি ছিল তা হল আমার স্বামী । 


লেখাটি তুলে ধরা হল: “আমি একজন 


তিনি খুবই বিশ্বস্ত একজন মর্মন এবং 


আমেরিকান নারী । পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন 


আমার গির্জায় যাওয়া বন্ধ করাকে 


যে ধর্ম রয়েছে, তার অধিকাংশ 


তিনি পছন্দ করতেন না। আমি 


যে অনলাইন বসলেই আমার সাথে 
কথা বলতেন । তিনি তখন আমাকে 
বললেন যে, তিনি একজন মুসলিম 
এবং তার বিশ্বাসের কিছু বাণী আমাকে 
ব্যাখ্যা করে শোনালেন ৷ আমি স্বীকার 
করছি যে, শুরুতে আমি ধর্মান্তরিত 
হওয়ার কথা ভাবতে বা বিবেচনা 
করতেও ভয় পেতাম | যদিও আমি 


সম্পকে জানতে এবং বিশ্বাস স্থাপন 
করতে চেষ্টা করেছি। আমি ছিলাম 
একজন ক্যাথলিক, পরে একজন 
মেথডিস্ট এবং অতিসম্প্রতি একজন 
মর্মন। আমি বহু বছর ধরেই প্রকৃত 
সত্যকে খুজে পেতে অনুসন্ধান 
করেছি । আমার এই অনুসন্ধানে, আমি 
নবীদের কিছু শিক্ষা এবং কিছু 
অর্ধমিশ্রিত সত্যের দেখা পাই । আমার 
স্বামীর অনুরোধে আমি মর্মন চার্চে 
যোগদান করি । আমি বিশ্বাসের সাথেই 
কিছু দিন সেখানে যেতে চেষ্টা করি। 
আমার নিজের আধ্যাত্মিক বিষয় 
সম্পকে জানার আগ্রহের কারণে 
সেখানকার কিছু মানুষ আমার সাথে 
অত্যন্ত অসম্মানজনক আচরণ করতে 
থাকে । 

আমার ভাবনা ছিল তারা যা বিশ্বাস 
করে একটু কঠোরভাবে চেষ্টা করলে 
আমিও তা বিশ্বাস করতে পারব কিন্ত 
তারা যা কিছু শিক্ষা দেবে তার 
সবগুলোই অন্ধবিশ্বাসে গ্রহণ করব না। 
আমি পূর্ণ বিশ্বাসের সাথেই প্রতি 
বসতাম । গির্জার ধর্মীয় সঙ্গীতে নেতৃত্ 
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বাইবেল পাঠ করেছি এবং দেখলাম 


আমার ধর্মের অনেক কিছুরই অর্থ 


ধর্মকে বোঝার জন্য এটি একটি 


বুঝতে পারতাম না এবং একসময় 


চমৎকার উত্স হতে পারে কিন্তু 
সবসময় আমার কাছে অনুভূত হত 
এখনেও কোনো কিছু অনুপস্থিত 
রয়েছে। 

কয়েক সপ্তাহ আগে আমি ইন্টারনেটের 
কল্যাণে অনলাইনে যুক্ত হই এবং এর 
মাধ্যমে আমি আহমদ নামে এক 
লোকের সাক্ষাৎ পাই। আমি তার 
সাথে কথা বলার পর তার সম্পকে 
খুবই আগ্রহী হই । কারণ তিনি ছিলেন 
বেশ ভারসাম্যপূর্ণ এবং আত্মবিশ্বাসী | 
আমি অবশ্যই আপনাদের বলব 
অনলাইনে সাধারণত আমি যা করি। 
অজানা ভয়ের কারণেই আমি 
সাধারণত অনলাইনে রাজনীতি ও ধর্ম 
এই দুটি বিষয় নিয়ে আপত্তিকর 
কোনো কিছু আলোচনা করি না । আমি 
আহমদের বক্তব্য শুনতে থাকি এবং 
তার এ বক্তব্য আমার অন্তরে আশ্চর্য 
এক অনুভূতির জন্ম দেয় । আমি তার 
কথায় উষ্ত ও সুন্দর কিছু অনুভব 
করতে পারি । তার বিশ্বাসে আমি 
আশ্চর্য না হয়ে পারিনি এবং ভাবতে 


অনুভব করতে থাকি, আমার এ 
সম্পকে আরো অধিক জানা প্রয়োজন । 
আমরা অনলাইনে অব্যাহতভাবে বেশ 
কিছু সময় কথা চালিয়ে যাই । তার 
সাথে কথা বলে আমি ইসলাম সম্পকে 
আগ্রহী হই । ইসলাম সঙ্ম্পকে জানার 
জন্য আহমদ প্রতিদিন আমাকে এই 
সম্প্পকিত অনেক প্রবন্ধ পাঠাতেন । 
এমনকি এখনও তা অব্যাহত রয়েছে । 
আমার যখন বাল্য বয়স তখন আমি 
একবারের জন্য মুসলিম শব্দটি 
তখন সত্যিই 


প্রবন্ধগুলো পাঠিয়ে ছিলেন দুই দিনেই 
আমি সেগুলো পড়ে শেষ করি। 
লেখাগ্তলো পড়ে আমি এই 
বিষয়গুলোর সাথে এত বেশি 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পরি যে, রাতে 
আমি ঘুমাতে পারতাম না। আমি 
সবসময় তাকে এই বিষয়ে আরো 
অনেক অনেক লেখা পাঠানোর জন্য 


7.7... আত্তার্তহীদ ৩৭ 
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অনুরোধ করি । কারণ সবকিছু আমার 


জানতে চাইলাম । আমি তাকে 


আমাকে ফোন করেন ৷ আমরা প্রায় ৩ 


জানা প্রয়োজন । মনে হত আমি এটি 
সম্পকে যথেষ্ট লেখা পাইনি । আমি 


বললাম, আমি বুঝতে পারি না কেন 


ঘন্টার মতো ফোনে কথা বলি । আমি 


মুসলিম নারীরা তাদের শরীরকে এতটা 


সবসময় ইন্টারনেটে অন্যান্য 


পর্দার মধ্যে ঢেকে রাখে | তিনি খুবই 


মুসলিমদের অনুসন্ধান করতে থাকি 
যাতে আমি এ সম্পকে আরও বেশি 
জানতে পারি । 

প্রথম প্রথম মনে হতো হয়তো আর 
কোনো জায়গা নেই, যেখানে আমি 
আরো অধিক তথ্য পেতে পারি । ২ 
দিন চেষ্টার পর, মুসলিম গ্রুপের সাথে 
কথা বলার একটি চ্যাট রুমের সন্ধান 
পাই । পরে আমি গ্রপটির কাছ থেকে 
একটি চিঠি পাই, যেখানে তারা 
আমাকে তাদের চ্যাট রুমের সদস্য 
হিসেবে গ্রহণ করে । 

প্রথম যখন আমি চ্যাট রুমে প্রবেশ 
করার পর আমার ভিতর প্রবল 
লজ্জাবোধ কাজ করে | এ কারণে আমি 
তাদের কিছু বলতে চাইনি । আমি 
শুধুমাত্র বসে তাদের আলোচনা 
দেখতে চেয়েছি । যাইহোক, আমার 
এই লজ্জাবোধ খুব বেশিক্ষণ থাকেনি 
তাদের সাথে যুক্ত হওয়া মাত্রই 
অনলাইনে উপস্থিত থাকা সব নারী ও 


পুরুষ আমাকে শুভেচ্ছা জানায় 
সেখানে আমি তাদের এতো 
ভালোবাসা পাই যা আমার মনকে তা 


দারুণভাবে উৎফুল্ করে । 

তারা তাৎক্ষণিকভাবে আমাকে তাদের 
বোন বলে সম্বোধ করল এবং 
আমাকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করল । 
প্রথমে আমার মধ্য একটু জড়তা ছিল 
কিন্তু আমার এই জড়তাও খুব দ্রুতই 
কেটে যায় । তাদের অমায়িক ব্যবহারে 
মুহূর্তেই আমি যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দবোধ করি 
এবং তাদের প্রশ্ন করতে শুরু করি । 
ফরিদ নামে একজন ব্যক্তি আমাকে 
স্বাগত জানালেন, যাকে আমরা সবাই 
আঙ্কেল বলে ডাকি । তিনি আমাকে 
জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তার কাছে 
বিশেষ কোনো কিছু জানতে চাই 
কিনা। আমি নারীদের পোশাক 
সম্পর্কে খুবই উদ্বিগ্ন ছিলাম এবং 
প্রথমেই তার কাছে এই সর্ম্পকে 


জুলাই”১৫ 


ভদ্র একজন লোক এবং বিষয়টি 
আমাকে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করলেন । 
তিনি আমাকে জানালেন, এর প্রধান 
কারণ হল একজন নারীর তার স্বামী 
ছাড়া অন্য কোনো লোককে তার শরীর 
প্রদর্শন করা অশোভন এবং অন্যায় 
আমরা কয়েক মিনিট কথা বললাম 
এবং তারপর আরো অন্যান্য 
কয়েকজন সদস্য এতে যোগ দেয়। 
তারাও আমাকে তাদের বোন হিসেবে 
শুভেচ্ছা জানায় । ইসলামের প্রতি 
আমার অনুভূতি দেখে তারা সবাই 
আমার প্রতি খুব আগ্রহী ছিল, বিশেষ 
করে স্টেসি ও ইহসান নামে একজন 
নারী ও একজন পুরুষ | স্টেসি এবং 
ইহসান অনলাইনে কয়েক ঘণ্টাব্যাপী 
আমার সাথে কথা বলেন এবং আমি 
যে সম্পর্কে জানতে চেয়েছি তা 
আমাকে জানান । এরপর আমি আর 
স্টেসি দুজনে মিলে কথা বলতে 
থাকি । স্টেসি আমাকে জানান যে, 
তিনি ৩ বছর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ 
করেছে । আমরা আরো বিভিন্ন জিনিস 
সম্পর্কে কথা বললাম যেগুলো আমি 
শিখতে চিয়েছি। স্টেসির সাথে কথা 
বলার এক পর্যায়ে তার প্রতি আমার 
বেশি গভীর ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা 
জন্মায় এবং আমিও তাদের একজন 
হতে চাইলাম | আমি তাকে বললাম 
যে, আমি এই মুহূর্তে ইসলাম গ্রহণ 
করতে চাই । আমার এই সিদ্ধান্তে 
তিনি অত্যন্ত গর্বিত বলে স্টেসি 
আমাকে জানান এবং আমাকে কালেমা 
পাঠ করানোর জন্য কয়েক মিনিটের 
মধ্যেই তিনি একজনকে ফোন 
দিলেন । 

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই স্টেসি এবং 
এহসানের সঙ্গে আমি ফোনের মাধ্যমে 
যোগাযোগ করি । স্টেসি ম্যাসাচুসেটস 
থেকে এবং ইহসান যুক্তরাজ্য থেকে 


অনুভব করতে পারি, এই মানুষগুলো 
যা বলেছে তার প্রতি তারা কতটা 
বিশ্বাসী ও কতটা আবেগপ্রবণ । 
তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ও আবেগ আমাকে 
উদ্বেলিত করে এবং এরপর আমিও 
তাদের এই বিশ্বাসের একটি অংশ 
হতে চাইলাম । আমি তাদের বললাম 
যে, আমি কালেমা গ্রহণ করতে চাই 
এবং ইহসান ফোনের মাধ্যমে আমাকে 
প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিলেন। 

অব্যাহতভাবে কাপতে থাকে এবং 
আমার অন্তরে এক অন্যরকম ঝড় বয়ে 
যায় । আমি খুবই ভয় পেয়ে গেলাম । 
আরবিতে কালেমা পাঠ শেষ করার পর 
আমার হাতের কীপুনি থেমে যায় এবং 
পরিশেষে আমার মাঝে পরম শান্তি 
অনুভূত হয় । আমি আনন্দে কীদতে 
শুরু করি । পূর্বে আমার জীবনে কখনও 
এমন অনুভূতি জন্মায়নি এবং আমি 
অনেক আনন্দিত হলাম । 
এখন আমি একজন “মুসলিম বোন 
আমার বর্তমান দিনগুলোতে আমি 
অনেক সুখী । আমি জানি, আমি 
অবশেষে সত্যকে খুঁজে পেয়েছি 
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র তেমন কোনো কথা হয় 
না। কারণ তারা আমাকে বলে আমি 
ইসলামে ধর্মীস্তরিত হয়ে ভূল করেছি 
তবে আমি যা শিখেছি তা আমার কাছে 
সেরা আর তা হল মুসলিম হওয়া 
কেবল একটি শব্দ নয়, এটি একটি 
কর্মপ্রক্রিয়া, একটি সত্যিকার জীবন 
পদ্ধতি | 
পরিশেষে আমি যা পেয়েছি তা নিয়ে 
আমি অনেক ভালো আছি এবং কারো 
ভয়ে কিংবা কোনো কিছুর বিনিময়ে 
কখনও এতে পরিবর্তন আসবে না। 
আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি, আমাকে 
অবশেষে তার সত্যের পথে পরিচালিত 
করার জন্য ৷ আমীন | 

সূত্রঃ আরটিএনএন 
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ইহুদি হয়েও আমি কেন 
ইসরাইলকে সমর্থন করি না 


অধ্যাপক হার্ব সিলভারম্যান 


(গেণিতের অধ্যাপক হার্ব সিলভারম্যান সেক্যুলার কোয়ালিশন অব আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্তমান সভাপতি । 
তিনি ওয়াশিংটন পোস্টের একজন নিয়মিত কলামিস্টও ॥ ইহুদি মায়ের সম্ভান এই আমেরিকান অধ্যাপক 


ইহুদিবাদী ইসরাইলের নীতির একজন সমালোচক । 


হাফিংন পোস্টে সিলভারম্যান “কেন আমি আর 


ইসরাইলকে সমর্থন করি না' শিরোনামে একটি নিবন্ধ লিখেছেন । নিচে পাঠকদের জন্য সেটির চুম্বক অংশ তুলে 


ধরা হলো__সম্পাদক) 


১৯৪৮ সালের ১৪ মে যখন ইহুদীদের 


বাড়িঘর করার কোনো ইচ্ছা কখনো 


জন্য ইসরাইল রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হল 


ছিল না আমার | আমি এই দেশটাকে 


তখন আমার পরিবারের সদস্যদেরকে 
আনন্দে অশ্রপাত করতে দেখেছি। 
তখন আমি পাঁচ বছরের শিশু । তাই 


তি 
তি 


মেয়াদোতীর্ণ মনে করি | যেসব ইহুদি 
পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় হুমকির মুখে 


ভবিষ্যৎ হলোকস্ট এর বিরুদ্ধে একটা 


জীবনযাপন করছে তাদের ইসরাইলে 


প্রতিবাদ হিসেবে দেখি । আরো অনেক 


ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে আমার কোনো 


পরে আমি বুঝতে শুরু করি যে, 


আপত্তি নেই । কিন্তু আমার মা ইনুদি 


দের সেই অশ্রুপাতের অর্থ বুঝতে 


ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা আসলে সব 


ছিলেন বলে আমাকে নাগরিকত্ব দিয়ে 


পারিনি । তখনই আমাকে শেখানো 


মানুষের জন্য এক নিখাদ আনন্দের 


সেখানে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে নই 


হয়েছিল ইহুদীবিরোধীদের 
কামনাই ধর্মের মৌলিক কাজ। 
আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে বেশকিছু 
লোক ছিলেন যারা তাদের নিজের 
বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ হয়েছিলেন । 


উপলক্ষ ছিল না। কারণ, ইহুদিরা যে 


আমি । আমার চেয়ে ঘরহারানো 


জায়গাকে তাদের দেশ বানালো 


ফিলিস্তিনীদের সেখানে ফিরে যাওয়ার 


সেখানে অন্য মানুষদের বাড়িঘর ছিল । 


অধিকার কি বেশি নয়? আমার এই 


সেই মানুষদের অনেককে তাদের 
বাড়িঘর থেকে জোর করে বের করে 


তাদের অনেকে আবার কনসেন্ট্রেশন 


দেয়া হয়েছিল । অন্যভাবে বললে, 


মতের সাথে ইসরাইলের বাইরে থাকা 
বেশিরভাগ ইহুদি দ্বিমত পোষণ করেন 
এবং তারা সব ইহুদিদের ইসরাইলে 


ক্যাম্পেও (ইহুদি নির্যাতন শিবিরে) 


ঘরহীন ইহুদিদের আশ্রয় দিতে 


দিন কাটিয়েছেন। আমার অনেক 


ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 


ফিরে যাওয়ার অধিকারকে সমর্থন 
করেন । অথচ তারা সেখানে জীবনে 


আত্মীয় হলকস্টে মারা গিয়েছিলেন । 


ফিলিস্তিনি মানুষদের ঘরহীন করা হল । 


তখন আমার বাবা-মা “গয়িম*দেরকে 


কিন্তু এরপরও আমি মধ্যপ্রাচ্যের কিছু 


কখনো বিশ্বাস না করতে হুঁশিয়ার 


দেশের ইহুদিবিরোধিতা এবং 


করেছিলেন । (গয়িম শব্দটির অর্থ 


ইসরাইলের অস্তিত্ব অস্বীকার করার 


ব্যাপারটি মাথায় রেখে দেশটিকে 


পশু। কট্টর ইহুদিবাদীরা তাদের 
বাইরে সবাইকে এটা বলে সম্বোধন 
করত) । 


সমর্থন করে যাচ্ছিলাম | যদিও আমি 
ইসরাইলের নিরাপত্তা এবং ফিলিস্তি 


বড় হয়ে যখন আমি ধার্মিক ইহুদি 


নীদের মানবাধিকার উভয়ই রক্ষা করে 


থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে ঝুঁকলাম 


চলার নীতির সমর্থক | 


তখনও ধর্মীয় পরিচয়ের বাইরে অনেক 


সব ইহুদির ইসরাইলে ফিরে যাওয়ার 


ক্ষেত্রেই ইহুদিদের এই ভূমির প্রতি টান 
অনুভব করতাম | ইসরাইলে গিয়ে 


জুলাই*১৫ 


অধিকারের ব্যাপারে দেশটিতে যে 
আইন রয়েছে সেটাকে আমি 


কখনো ছিলেনও না এবং যাবেনও না । 
সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার 
ইরানের সাথে বিভিন্ন কুটনৈতিক 
উদ্যোগ নিয়ে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রীর 
বিরোধিতা এবং প্রেসিডেন্টের সাথে 
আলাপ না করে নেতানিয়াহুকে 
আমন্ত্রণ জানানো স্পিকার জন 
বোয়েনারের উচিত হয়েছে কিনা এসব 
বিষয়ে বেশ আলোচনা হয়েছে । 

“ইসরাইলের বাইরের সব ইহুদি 
নির্বাসনে আছেন এবং তাদের উচিত 
দেশটির নাগরিক হয়ে যাওয়া"_ 


_ আত্তান্তহীদ ৩৯ 


ফি।চা।র 


নেতানিয়াহুর ইহুদিবাদী এই 
ধ্যানধারণার ব্যাপারে কিছু বলতে চাই 


অধিকার নিশ্চিত করা হবে । অথচ, 


সম্পূর্ণ বিপরীত | 


সম্প্রতি ইসরাইলি মন্ত্রিসভা যে বিল 


আমি । সম্প্রতি আমার একটি লেখায় 
বলেছি যে, দেশপ্রেম হচ্ছে নিজের 
দেশের ভুল খুঁজে বের করে সেটা 
সংশোধনে কাজ করা । একজন 
দেশপ্রেমিক আমেরিকান হিসেবে 
নেতানিয়াহু কর্তৃক আমাকে নির্বাসিত' 
বলার নিন্দা জানাই । আমি সাউথ 
ক্যারোলিনার চার্লেস্টনে থাকি যেখানে 
যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে পুরানো সিনাগগ 
অবস্থিত এবং প্রতিনিয়ত এটিতে 
পৃণ্যার্থীদের ভিড় হয়। আমি এই 
সিনাগগের এক রাববীর কথাই তুলে 
ধরতে চাই যিনি ১৮৪১ সালে এক 
ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, “এই দেশ 
আমার ফিলিস্তিন, এই শহর আমার 
জেরুজালেম । মাস কয়েক আগে 
প্যারিসে সন্ত্রাসী হামলার পর 
নেতানিয়াহু ইউরোপের সব 
নাগরিকত্ব গ্রহণের আহ্বান 
জানিয়েছিলেন । আচ্ছা, তিনি আসলে 
কোথায় তাদের জায়গা দেবেন? 
বুলডোজারের তলায় পিষ্ট করে দেওয়া 
তাইতো? কিন্তু ইহুদিরা যেসব দেশে 
আছেন সেখান থেকে পালানোর চেয়ে 
ওই দেশেই নিজেদের জন্য ভাল 
পরিবেশ তৈরি করে নিলে সমস্যা 
কোথায়? মনে হচ্ছে, নেতানিয়াহু 
হিটলারের 'ইহুদিমুক্ত ইউরোপ”-এর 
স্বপ্ন পূরণে নেমেছেন । আমি একমাত্র 
যে কারণে ইসরাইলের নাগরিকত্ব 
নিতে রাজি আছি সেটা হচ্ছে, আমি 
দেশটির কিছু ভয়ংকর নীতি পরিবর্তন 
করতে চাই (এটা না হলে রাজি নই)। 
১৯৪৮ সালের ইসরাইলের স্বাধীনতার 
ঘোষণাপত্রে এমন একটি রাষ্ট্রের কথা 
বলা হয়েছে, যেখানে ধর্ম-বর্ণ এবং 
লিঙ্গ নির্বিশেষে সবার সমান 
রাজনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য 


জুলাই'১৫ 


অনুমোদন দিয়েছে সেখানে দেশটিকে 
ইহুদিদের “জাতিরাষ্ট্রঁ হিসেবে বর্ণনা 
করা হয়েছে, যেখানে শুধু ইনুদিরাই 
জাতীয় অধিকারপ্রাপ্ত হবে। এটা 
এখনো আইনে পরিণত হয়নি, তবে 
এই অগণতান্ত্রিক বিলের মাধ্যমে 
দেশটির ২০ শতাংশ অ-ইহুদি আরব 
নাগরিক দ্বিতীয় শ্রেণীর বলে গণ্য 
হবেন! এটা স্বাধীনতার ঘোষণার 


দুর্ভাগ্যজনকভাবে সাম্প্রতিক সময়ে 
ইসরাইল ভুল পথে হাটছে। আমি 
আবারো দেশটির সমর্থক হবো যদি 
এটি তার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র 
অনুযায়ী মানবাধিকার এবং সামাজিক 
ন্যায়বিচারকে জাতিগত বিদ্বেষের উর্ধ্রে 
নিয়ে আসতে পারে এবং এর সব 
নাগরিককে সমান মর্যাদা দিতে পারে | 


সূত্র: হাফিউন পোস্ট/আরটিএনএন 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 

€ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
৬ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না । 

৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 

 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আত-তাওহীদের গ্রাহক হবার নীতিমালা 


গসর্বনিয় ৬ মাসের গ্রাহক হতে 
হয়। 


গগ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


১81)5607-8])6107) 18) 21970 20--- 


0080100 


17019, 7১8109021 
91)0191 981 


7২০6.0১051 
11370 


00612] 0005 
11750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 


7৮ ঢা, থা, 
0081, [0], [াথণ, 
0811, /১ 21081019020, 
৩10. 48518] ০001701105. 


11700 11100 


ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 


[3010৩] & 40102]] 00011195, 12200 1101600 


* দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 


00140001008 52550 1151900 


এ৪0৪118. 1001800 10160 


টাকা । 


যোগাযোগ 
আততান্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (তয় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


স।ত্য ।-।|।গল্স 


ইতিহাসের আদালতে সুবিচার 


তৎক্ষণাৎ বিচার : গভর্নরকে 
ছাগল চরানোর আদেশ 

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর রা. 
মসজিদে নববীতে বসা । তাঁর পাশ 
দিয়ে একজন লোক যাচ্ছিলো ৷ সে 
বলল, ওমর! তোমার জন্য জাহানাম । 
হযরত ওমর (রাযি.) উপস্থিত কাউকে 
বললেন, লোকটাকে ডাকো । লোকটি 
আসলে হযরত ওমর (োধি.) তাকে 
জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এ কথাটি কেন 
বললে? লোকটি উত্তর দিলো, আপনি 
যথাযথ শর্ত-শরায়েত দিয়ে গভর্নর 
নিয়োগ দিয়েছেন ঠিক । কিন্তু এরপর 
আর কোন খোঁজ-খবর রাখেন নি, 
তারা শর্তগুলো যথাযথ পালন করছেন 
কি না। হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, 
ঘটনা কী খুলে বলো । লোকটি বলল, 
আপনার মিসরের গভর্নর, নিয়োগ 
দেয়ার সময়ের শর্ত-শরায়েত ভুলে 
গেছেন । এমন কাজে লিপ্ত হয়েছেন যা 
থেকে নিষেধ করেছেন। লোকটি 
মিশরের গভর্নরের বিরুদ্ধে অনেক 
অভিযোগ পেশ করল | অভিযোগ শুনে 
হযরত ওমর (োযি.) দুজন 
আনছারীকে তদন্তের জন্য মিসর 
পাঠালেন । বললেন, তোমরা মিসর 
গিয়ে গভর্নর সম্পর্কে তদন্ত করবে । 
লোকটির রিপেটি ভুল হলে আমাকে 
অগবত করবে | সঠিক হলে কালবিলম্ব 
না করে গভর্নরকে তোমাদের সঙ্গেই 
আমার কাছে নিয়ে আসবে । 

হযরত ওমর (রাযি.)-এর নির্দেশ 
সম্পর্কে তদন্ত করলেন । তদন্ত শেষে 
অভিযোগকারীর রিপোর্ট সঠিক 
প্রমাণিত হলো । তাই তাঁরা গভর্নরের 
চাইলেন । কিন্তু গেইটম্যান বললো, 


জুলাই*১৫ 


আজ গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার 


তোমাকে এমন শাস্তি ভোগ করতে 


অনুমতি নেই। আনসারী দূতগণ 
বললেন, হয়তো গভর্নর বের হয়ে 
আমাদেরকে সাক্ষাৎ দেবেন, না হয় 
আমরা দরজা জ্বালিয়ে দেবো । একথা 


হবে, যা থেকে অন্যরা শিক্ষা গ্রহণ 
করবে । প্রচণ্ড গরমের মওসুম ছিলো । 
আমীরুল মুমিনীন একটি পশমের 
ছেঁড়া পোশাক, একটি লাঠি ও তিনশত 


বলে এক আনসারী আগুন নিয়ে 
আসলেন । অবস্থা বেগতিক দেখে 
পরিস্থিতি অবগত করালেন । 


ছাগল আনালেন । তারপর গভর্নরকে 
বললেন, এ পোশকটি পরিধান কর, 
আমি তোমার পিতাকে এর চেয়ে 

পোশাক পরতে দেখেছি । এ 


অবশেষে গভর্নর বের হলেন । দূতগণ 


লাঠি নাও, তোমার পিতার লাঠির চেয়ে 


বললেন, আমরা আমীরুল মুমিনীনের 


এটি অনেকটা ভালো। অমুখ 


বার্তা নিয়ে এসেছি। আপনাকে 


চারণভূমিতে গিয়ে এ ছাগলগুলো 


আমাদের সঙ্গে যেতে হবে । গভর্নর 
বললেন, আমার একটি কাজ আছে, 
আমাকে একটু সময় দিন। দূতগণ 
বললেন, আমীরুল মুমিনীনের আদেশ 
আপনাকে এক মুহূর্ত সময়ও দেওয়া 
যাবে না । শেষমেশ তৎক্ষণাৎ তাদের 
সঙ্গে বের হয়ে গেলেন । তারা যখন 
মিশরের গভর্নরকে নিয়ে মদীনায় 
পৌঁছলেন, আমীরুল মুমিনীন তাকে 
চিনতে পারলেন না। কারণ, তার 
স্বাস্থ্যে ও রংয়ে পরিবর্তন এসেছে । 
গভর্নর হওয়ার পূর্বে তাঁর শরীর ছিলো 
বাদামী রংয়ের | গভর্নর হওয়ার পর 
মিশরের সবুজ-শ্যামল পরিবেশ তার 
মধ্যে পরিবর্তন এনেছে । গায়ের রং 
হয়ে গেলো ফর্সা। শরীর হয়েগেলো 
অনেক মোটা-সোটা । তাই আমীরুল 
মুমিনীন তাকে চিনতে পারলেন না। 
তুমি কে? লোকটি উত্তর দিলো, আমি 
অমুখ, যাকে আপনি মিসরের গভর্নর 
নিয়োগ দিয়েছিলেন । হযরত ওমর 
(রাযি.) বললেন, “তুমি ধ্বংস হও, যা 
না করতে বলেছিলাম তা করেছো । 
আর যা করতে বলেছিলাম তা বেমালুম 
ভুলে গেছো। আল্লাহর কসম! 


চরাও | আরো বললেন, কোন 
পথিককে ছাগলগ্তলো থেকে দুধ পান 
করতে নিষেধ করবে না, ওমরের 
পরিবার ছাড়া । কারণ, আমার জানা 
নেই ওমরের পরিবার কখনো ছদকার 
ছাগলের দুধ বা গোশত খেয়েছে। 
গভর্নর যখন ছাগল নিয়ে চলে 
যাচ্ছিলেন, তাকে আবার ডাকলেন, 
বললেন, আমি যা কিছু বলেছি 
ভালোভাবে বুঝেছতো? গভর্ন মাটিতে 
পড়ে গেলেন । আর বললেন, আমীরুল 
মুমিনীন! আমার দ্বারা এ কাজ সম্ভব 
নয়; ইচ্ছা করলে আপনি আমার গর্দান 
উড়িয়ে দিতে পারেন । হযরত ওমর 
(রাষি.) তাকে প্রশ্ন করলেন, তোমাকে 
যদি পূর্বের পদে ফিরিয়ে দিই তাহলে 
তুমি কোন ধরনের লোক হবে? গভর্নর 
উত্তর দিলেন, আল্লাহর কসম! এরপর 
আপনি আমার ব্যাপারে এমন রিপেটি 
শোনবেন, যার ওপর আপনি সন্তুষ্ট 
হতে পারবেন । হযরত ওমর (োষি.) 
তাকে পূর্বের পদ ফিরিয়ে দিলেন। 
পরবর্তীতে তিনি মিশরের একজন 
আদর্শ গভর্নর হয়েগেলেন এবং 
আদল-ইনসাফের সাথে দায়িত্ব আদায় 
করেছেন । 
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4:77: লু আত্তার্তহীদ ৪১ 


চত্বরে প্রতিদিন ইফতার 
পবিত্র রামাযান মাসে মক্কা শরীফের মসজিদে হারাম ও এর 


কূপের র পানির সঙ্গে সৌদি আরবের তিহযবাহী খেজুর- 


খোরমাসহ বিভিন্ন পদের খাবার দিয়ে লাখ লাখ মুসল্লি 
ইফতারিতে অংশ নিয়েছেন । বিশ্বের বৃহত্তম এ ইফতার 
মাহফিলের ইফতার সামগ্রী কোথা থেকে আসছে, তার 
সঠিক কোনো হিসেব নেই কারো কাছে । এমনকি লাখ লাখ 
মুসল্লির ইফতারি প্রস্তুত করতে কারো কাছে কেউ হাতও 
পাতেন না। সবার ইফতার সামগ্রীতেই নবী (সা.)-এর 
সুন্নত আরব দেশের এতিহ্যবাহী খেজুর-খোরমার পাশাপাশি 
রুটি থাকে | এছাড়াও প্যাকেটজাত বিভিন্ন ফলের জুস, দুধ, 
মাঠা ও এঁতিহ্যবাহী দধি বিতরণ করা হয় ইফতার 
সামগ্রীতে | মুসাম্বী, মাল্টা, আম, আপেল ও আঙ্গুরসহ নানা 
ধরনের পুষ্টিকর ফল নিয়েও আসছেন অনেকে ইফতারে 
বিতরণের জন্য ৷ মসজিদে হারামের প্রায় ৯০টি গেট দিয়ে 
রোজাদার মুসল্লিরা ধীরস্থীরভাবে প্রবেশ করেন । সব 
ভোদাভেদ ভুলে এভাবে একসঙ্গে পাশাপাশি বসে মহান 


হোয়াইট হাউজে 
৬ এক ইফতার 
ডিনারের 


ঘর করেন। এতে 
কুটনীতিক, 
কংগ্রেস 
সদস্যসহ ৪০ 
অংশ নেন | এ সময় ভাষণে ওবামা বলেন, “আমরা 
নিশ্চিত করতে চাই যে আমাদের ধর্মবিশ্বাস যাই হোক না 
কেন আমরা সবাই একই পরিবার " এ সময় ওবামা 
কয়েকজন তরুণ মুসলিমের ভুয়সী প্রশংসা করেন । বিশেষ 
করে সামান্থা ওলাউফ নামের এক তরুণীর যিনি হিজাব 
পরার অধিকার রক্ষার জন্য সুপ্রিম কোর্টে লড়াই 
করেছিলেন । ২০০৮ সালে ১৭ বছর বয়সে ওকলাহোমার 
একটি দোকানে হিজাব পরে চাকুরির সাক্ষাৎকার দেয়ায় 
তাকে চাকুরি দেয়া হয়নি ৷ ওবামা বলেন, “তিনি হিজাব 
পরার অধিকার রক্ষায় ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তিনি চেয়েছিলেন 
অন্য সবার মত সমান সুযোগ । 


মসজিদে বেশি সময় কাটায় 


ফিলিপাইনের মুসলিমরা 
পরিসংখ্যানের দিক দিয়ে ফিলিপাইনে মুসলমানরা সংখ্যালঘু 


হলেও প্রচুর 

ক পরিমাণ মুসলিম 
সে দেশে বাস 

এ করেন। 
বিশেষত 

রি মালয়েশিয়া ও 


ইন্দোনেশিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকায় বিপুল সংখ্যক মুসলিম 
বসবাস করে । ফিলিপাইনের মুসলিম সমাজ ইসলামি 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদলে একটি নিজস্ব সংস্কৃতি লালন 


আল্লাহ রাববুল আলামীনের নির্দেশে ইফতার গ্রহণের এ 
দৃশ্য বিশ্বের আর কোথাও দেখা যায় না। 


ইফতার পার্টিতে হিজাবী 
তরুণীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ওবামার 
মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা হোয়াইট হাউজে 
মুসলিমদের সম্মানে এক ইফতার পার্টিতে বলেন, যে 


করে । তাদের জীবনাচারেও রয়েছে ইসলামি শিক্ষার গভীর 
প্রভাব | রামাযানকে তারা উদযাপন করে ইসলামি এতিহ্য 
ও আপন সংস্কৃতির আলোকেই । রামাযানকে তারা ধর্মীয় 
অনুপ্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করে । রামাযান তাদের মাঝে 
রীতিমতো উৎসবের আমেজ সৃষ্টি করে । রামাযানের 
শুরুতেই তারা মসজিদগ্ডলোর সৌন্দর্য বর্ধনে 
আলোকসজ্জাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে । প্রতিদিন 
সকালে ঘুম থেকে উঠে পরিবারের পুরুষ সদস্য এবং শিশুরা 


কোনো ধর্মীয় বা আদিবাসী গোষ্ঠীকে টার্গেট করার বিরুদ্ধে 
আমেরিকানরা এক্যবদ্ধ। তিনি মুসলিমদের সম্মানে 


জুলাই'১৫ 


মসজিদে একত্র হয় ইবাদত-বন্দেগি ও ধর্মীয় শিক্ষার জন্য । 
রামাযান মাসে প্রতিটি মসজিদে মাসব্যাপী ধর্মীয় পাঠদানের 


-__________ আত্তাত্তহীদ ও 


ব্যবস্থা করা হয়। রামাযানে ফিলিপাইনের মুসলমানরা 
সমাজসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে। যেমন 
সামাজিকভাবে ধনীরা দরিদ্রদের জন্য ইফতার ও সেহরির 
ব্যবস্থা করে । এলাকার জাকাত ও ফেতরার টাকা সংশ্লিষ্ট 
মহল্লার মসজিদে জমা করা হয় এবং ইমাম সাহেবের 
নেতৃত্বে তা দুঃস্থ মানুষের মাঝে প্রয়োজন অনুসারে বিতরণ 
করা হয়। 


হিজাব নিষিদ্ধের প্রস্তাব 


মিয়ানমারের স্কুলগুলোতে মুসলমান ছাত্রীদের হিজাব 
নিষিদ্ধের জন্য 
প্রস্তাব দিয়েছে 
বৌদ্ধভিক্ষুদের একটি 
প্রভাবশালী সংগঠন | 
বর্ণ ও ধর্ম রক্ষা সংস্থা 
(স্থানীয়ভাবে যেটি 
“মা বা থা” নামে পরিচিত) দাবি করেছে, হিজাব স্কুলের 
জন্য নির্ধারিত পোশাকের অংশ নয়। মিয়ানমারে 
বৌদ্ধভিক্ষুদের উক্কানিতে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ক্রমেই বাড়ছে । 
স্কুলে নিষিদ্ধের এই প্রস্তাব সেই উক্কানিরই অংশ | গত জুনে 
ইয়াঙ্নে আয়োজিত এক সম্মেলেনে সমগ্র দেশ থেকে এক 
হাজার ৩শ ভিক্ষু অংশ নেয় । সেখানে বৌদ্ধভিক্ষুদের একটি 

ংশ বলেছে, হিজাব স্কুলের নিয়মনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য 
নয় । কাজেই এটা বন্ধ করতে হবে । এতে আগামী বছর 
অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী বিষয়গুলিকে 
সমর্থন দেয়ার পরিকল্পনা করা হয় । উগ্রপন্থী বৌদ্ধভিক্ষুদের 
নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়ে দেশ ছেড়েছে অসংখ্য 
রোহিঙ্গা মুসলমান | তাদের মধ্যে দুর্ভোগের শিকার বহু 
লোক বিদেশে পাড়ি জমাতে গিয়ে চোরাকারবারিদের হাতে 
পড়ে জীবন হারিয়েছে । থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ায় আবিষ্কৃত 
গণকবরেও অনেক হতভাগ্য রোহিঙ্গার লাশ পাওয়া গেছে। 
সুত্রঃ বিবিসি, রয়টার্স 


আয়া সফিয়ায় ৮৫ বছর পর 


ধবনিত হলো কুরআনের বাণী 
তুরস্কের ইস্তাম্বুলের বিখ্যাত জাদুঘর আয়া সফিয়ায় (পবিত্র 
প্রজ্ঞা) ৮৫ বছর পর অধ্যয়ন করা হলো পবিত্র কুরআনের 
বাণী । মহানবী (সা.)-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তুরস্কের 
ধর্ম মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'লাভ অব প্রফেট আয় সফিয়া* 


জুলাই'১৫ 


অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে সম্প্রতি এখানে পবিত্র কুরআন 
তিলাওয়াত করা 


ব্যবহৃত হয়েছে। 
পরে মুসলমানরা ইস্তাম্বুল দখল করলে ১৪৫৩ সালে এটিকে 
মসজিদে রূপান্তর করা হয়। পরে অটোম্যান সাম্রাজ্যের 
পতন হলে এবং কামাল আতাতুর্ক তুরস্কের ক্ষমতায় 
প্রতিষ্ঠিত করলে তার কথিত ধর্মনিরপেক্ষতার অংশ হিসেবে 
১৯৩৫ সালে এটিকে জাদুঘরে রূপান্তর করা হয়। সুত্রঃ 
আনাদোলু এজেলি 


সেন্ট পিটার্সবার্ণে রামাযান 


যেখানে অস্ত যায় না সূর্য 
এবারের রামাযানে রাশিয়ার সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে 
পরিচিত সেন্ট 


অভিজ্ঞতা হয়েছে । সেখানে জুন মাসে সত্যিকার অর্থেই 
সূর্য অস্ত যায় না। মে মাসের শেষের দিক থেকে শুরু হয়ে 
জুলাইয়ের প্রথম দিক পর্যন্ত এখানে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য 
গোধূলির আবছা অন্ধকার থাকে । এ সময়টাকে বলা হয় 
শ্বেতরাত্রি' । এ সময় এখানে মুসলমানদের রোজা রাখতে 
হলে প্রায় ২২ ঘণ্টা না খেয়ে থাকতে হয়। সেন্ট 
পিটার্গবার্গের জনসংখ্যা প্রায় ১০ লাখ । এর মধ্যে কত 
লোক মুসলিম ধর্মাবলম্বী তার সঠিক সংখ্যা পাওয়া যায় না। 
তবে গত বছর এখানকার প্রধান দুটি মসজিদে ঈদুল 
ফিতরের জামাতে ৪২,০০০ মুসলমান অংশ নেয় বলে 
জানায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | বিশেষ দিনগুলোতে মসজিদের 
ভেতরে স্থান না পেয়ে অনেক মুসলমান বাইরে দাড়িয়ে 
নামা আদায় করেন । নর্থওয়েস্ট রিজিওনাল মুসলিম 
স্পিরিচুয়াল সেন্টারের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না 
করে বলেন, “এটা মুসলমানদের জন্য একটি পরীক্ষা তাদের 
এ সময় ২১-২২ ঘন্টা না খেয়ে থাকতে হয় । খাবারের জন্য 
সময় পাওয়া যায় মাত্র ঘণ্টা তিনেক ।' 


4:77: আত্তান্তহীদ ৪৩ 


ফিলিস্তিনি এক তরুণীর 

বিয়ের মর্মস্পর্শী কাহিনী 
৪ পি এন 
বিয়ের সাদা পোশাক 
পরবেন। তার সেই 
আনন্দঘন মুহূর্তে স্বজন- 
পরিজন সবাই উপস্থিত 
থাকবেন। কিন্তু শুধু 
তিনিই থাকবেন না যাকে 
রীম জীবনসঙ্গী করে 
রগ নিচ্ছেন । রীমের হবু বর 
বর্বর ইিসরাইলিদের কারাগারে বন্দী । ইসরাইলের ১৭টি 


সংস্থা কক্সবাজার জেলা সাধারণ সম্পাদক, বিশিষ্ট আলেমে 
দীন মাওলানা এবাদুল্লাহ ১৫ জুন ২০১৫ ইন্তেকাল করেন 
ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) | তিনি দীর্ঘ দিন 
যাবৎ ডায়াবেটিস রোগে ভোগছিলেন। কক্সবাজার 
জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় উচ্চ রক্তচাপ 
ও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন 
ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর । তিনি স্ত্রী, 
৫ ছেলে, ৬ মেয়েসহ অনেক ছাত্র, আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী 
রেখে যান । প্রবীণ এ আলিমের ইন্তেকালে জেলায় শোকের 
ছায়া নেমে আসে । ১৬ জুন (মঙ্গলবার) সকাল ১০টায় 
চাকমারকুল মাদ্রাসা ময়দানে মরহুমের নামাযে জানাযা 
অনুষ্ঠিত হয় । নামাযে জানাযার ইমামতি করেন বসুন্ধরা 
ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক মুফতী শাহেদ রহমানী 
নামাযে জানাযার পূর্বে মরহুমের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে 


জেলখানায় এখন পর্যন্ত প্রায় ৭০০০ এর অধিক ফিলিস্তিনি 


বক্তব্য রাখেন পটিয়া আল জামিয়াতুল ইসলামিয়ার প্রধান 


বন্দী আছেন । তার মধ্যে ৫৪০ জনের অধিক ফিলিস্তিনিকে 
কোনো অভিযোগ ছাড়াই তথাকথিত প্রশাসনিক আটকাদেশ 
দিয়ে বন্দী রাখা হয়েছে। বিয়ের পর নিয়ম মেনেই 
পশ্চিমতীরে শাশুরির সাথে সাক্ষাৎ করবেন অষ্টাদশী এই 
তরুণী । বিয়ের দিন স্বামীকে পাবেন না রীম | কবে পাবেন 
তার সাক্ষাৎ কিংবা আদৌ পাবেন কিনা তাও জানা নেই 
তার । তবে এতে কোনো কষ্ট নেই রীমের | তিনি বরং 
অত্যন্ত গর্বিত । ফিলিস্তিনদের জন্য যে মানুষটা তার 
পুরোটা জীবন উৎসর্গ করেছেন আমি অন্তত তার জন্য 
এতটুকু তো করতে পারলাম, গর্বিত উচ্চারণ রীমের । 
সর্বশেষ রীম তার হবু স্বামী মাহমুদকে সরাসরি দেখেছিলেন 


পরিচালক আল্লামা মুফতী আবদুল হালিম বুখারী (দো. 
বা.) । মাওলানা এবাদুল্লাহ (রহ.) ১৯৬২ সালের ১০ 
ফেব্রুয়ারি পিএমখালী ইউনিয়নের ধাউনখালী এলাকায় এক 
সন্ত্ান্ত মুসলিম পরিবারে জন্যগ্রহণ করেন। তিনি 
১৯৮৩ইংরেজীতে আল-জামেয়াতুল আহলিয়া মুঈনুল 
ইসলাম হাটহাজারি থেকে দাওরায়ে হাদীস পাশ করে 
চাকমারকুল মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন । 
পরবর্তী সময়ে দীর্ঘদিন পর্যন্ত সহকারী পরিচালকের দায়িত্ব 
পালন করেন | তিনি ২০১০ সালের ১৩ অক্টোবর তৎকালীন 
পরিচালক আল্লামা শাহ আখতার কামাল (রহ.)-এর 
ইন্তেকালের পর থেকে আমৃত্যু এই মাদ্রাসার পরিচালক 
পদে আসীন ছিলেন । এছাড়াও তিনি একাধিক মাদ্রাসার 


২০০২ সালে- যখন রীমের বয়স ছিল মাত্র ৫ বছর । 
এরপরই ইসরাইলি বর্বর বাহিনী তাকে ধরে নিয়ে যায় এবং 
ইসরাইলি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার পরিকল্পনার অভিযোগে 
কারারুদ্ধ করে | তাকে তিনবার যাবজ্জীবন এবং আরো ৩০ 
বছর কারাদণ্ড দেয়া হয়। রীম বলেছেন, তিনি মাহমুদের 
ফেরার অপেক্ষায় থাকবেন | তিনি বিজয়ীর বেশে ফেরার 
পর্যন্ত আমি তার জন্য অপেক্ষা করব, বলেন রীম | রীম 
বলেছেন, বিয়ের পরপরই মাহমুদের সাথে কারাগারে 
সাক্ষাৎ করবেন তিনি । এজন্য অবশ্য ইসরাইলি কর্তৃপক্ষের 
অনুমোদনের দরকার হবে । সূত্রঃ আনাদোলু এজেন্সি 


পরিচালক মাওলানা এবাদুল্লাহর 
ইন্তেকাল: মাগফিরাতের দু'আ আহ্বান 


কক্সবাজার জেলার প্রাচীন দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জামেয়া 
দারুল উলুম চাকমারকুলের পরিচালক, ইসলামী সম্মেলন 


জুলাই'১৫ 


পরিচালক, মজলিসে শুরার সদস্য হিসেবে দায়িত্রত 
ছিলেন । মাওলানা এবাদুল্লাহ_(রহ.) ১৯৮৩ থেকে দীর্ঘ ৩৩ 
বছর যাবৎ কক্সবাজারের প্রাচীনতম দীনী প্রতিষ্ঠান জামেয়া 
দারুল উলুম চাকমারকুলে দীনী শিক্ষার খেদমত আঞ্জাম 
দিয়ে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন। এছাড়াও 
কক্সবাজারে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়ে আসা দু'দিন ব্যাপী 
ইসলামী সম্মেলনসহ জেলার বিভিন্ন জায়গায় দ্বীনি মাহফিল 
ও মাদ্রাসার পরিচালনায় নিষ্টাপূর্ণ ভূমিকা পালন করে 
অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন । তীর ইন্তিকালে পটিয়া আল 
জামিয়াতুল ইসলামিয়ার প্রধান পরিচালক, মাসিক আত- 
তাওহীদের প্রধান সম্পাদক আল্লামা মুফতী আবদুল হালিম 
বুখারী (দা. বা.), সম্পাদক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন, 
সহকারী সম্পাদক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ ও 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মু. সগীর আহমদ গভীর শোক প্রকাশ 
করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক 
সমবেদনা জ্ঞাপন করেন । এক বিবৃতিতে তারা মাওলানা 
এবাদুল্লাহ (রহ.)-এর মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে আল্মাহ 
তায়ালার দরবারে দুআ করার জন্য সর্বস্তরের জনগণের 
প্রতি আহ্বান জানানো হয় । 


এহনা; হাফেজ হহান্মদ আল মঙ্জুর 


____117হ.হ.0) আত্তার্তহীদ ৪৪ 


। আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন, “নিশ্চই এই কুরআন মোনুষকে) 
সানা এবং সর্বাধিক কল্যাণকর ।” 
সা. বলেন- “তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি তারা যারা কুরআন কারিম শিখে এবং শেখায়” 
| হাফিজ ও কুুরির দেশ। কুরআন কারিম হিফজের পাশাপাশি ইসলাম ও জাগতিক 
য় একদল সুযোগ্য হাফেজে কুরআন ও আলেমে ছ্বীন তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব ০৮ 
হিফজ মাদরাসা” হিফজুল কুরআন বিভাগের কার্যক্রম চালু করতে যাচ্ছে 


হিফজুল কুরআলের পাশাপাশি আরবি, বাংলা, উরি ও বপিত বিবিসি 
ল প্রতি শিক্ষাবর্ষে সাধারণ বিভাগে ১ বছরের কোর্স সম্পন্নকরণ। 

দ বক্তৃতা, আবৃত্তি ও ইসলামি সঙ্গীতের প্রশিক্ষণ । 

রঃ বাংলা, ইংরেজি ও আরবি হস্তলিপি সুন্দর ও দ্রুত করার বিশেষ ব্যবস্থা । 

ল" শিক্ষার্থীদের জন্য শরীয়ত সম্মত ইনডোর গেমসের ব্যবস্থা । 

" নিবিড় তন্বাবধানসহ উন্নত হোস্টেল ব্যবস্থাপনা । 


একটি এরাবিক এন্ড হগ্ুলিশ মিডিয়াম শিহ্ষা ভ্রতিষ্ঠান 


বোর্ড পরীক্ষা: ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষা /$+ সহ 
শতভাগ পাসের গৌরব অর্জন। 


বোর্ড বৃতি পরীক্ষা : ইবতেদায়ি পরীক্ষায় ট্যালেনটপুল 


২য়, ৩য়, ও সাধারণে ওয় স্থান অর্জন। 


য় সফলতা। 


রানার (হসপাতাল মাঠ) চকবাজার, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম । 
আলাপনি : ০১৮১৯-০০৯৯৯৪, ০১৬৩৮-৯২৪ ৭১১ ওঠ 


০১৮১৩-১৬৮২৫৭ 


সু ৫ | হারা ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/৬/৬/.1800100901.00117/0817001-0101119 


ই-মেইল :1001750109110(6)5101811.0010) 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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জুলাই'১৫ 


০৯১ ০৯”: ৮৬৬৯ 2৮০১১ ৮৮০০৮/ ৮৮ 


কিরাত [ভরা 25250858759 ৬৬617 285585855 81128500185 1% 7287৬ 885৯8818558 


ব্লক সি, প্লট % ৮৭, নূর নগর হাউজিং সোসাইটি (এক কিলোমিটার ও রাহাত্তারপুলের মাঝখানে) বহন্দারহাট ফ্লাইওভারের নিকটে, চান্দগাঁও, চট্টথাম। 


হাফেযা ও সমমান ছাত্রীদের জন্য বিশেষ কোর্স (তাহিলী), নাজেরা ও 
উজ ১০ জরে 


মাসআলা ইত্যাদি শিক্ষাসহ ইসলামের মৌলিক 
বিবয়াদি বাস্তবে প্রশিক্ষণ প্রদান 


ভর্তির যোগ্যতা : এস.এস.সি/দাখিল/সমমান 

বয়স * ১৭ বছরের উধ্র্বে যে কোনো মহিলা 

কোর্স আরম্ভ : ৭ জুন ২০১৫ ইং রোজ রবিবার 

সময় £ সকাল ৯.০০ থেকে বেলা ১.১৫ টা পর্যন্ত মোট ৪০ দিন 


ভর্তি ও কোর্স ফি : সর্বমোট ১০০০/- 


বিনদ্র. দূরবর্তী প্রশিক্ষণীর্থীদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে । 
৪২ রর 
ও পদ্ধতিতে মহিলা কুরআন শিক্ষা কোর্স 


ক. বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা 

গ- গুরুত্পূর্ণ হাদিস শিক্ষা ঘ. নিত্য 

ও. নামায, রোা, যাকাত ও হজ্বের প্রয়োজনীয় মাসআলা ইত্যাদি শিক্ষাসহ ইসলামের 
মৌলিক বিষয়াদি বাস্তবে প্রশিক্ষণ প্রদান 


ভর্তির যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণী পাশ 

বয়স * ১২ বছরের উধ্র্বে বে কোনো মহিলা 
কোর্স আরম্ভ : ৭ জুন ২০১৫ ইং রোজ রবিবার 
সময় : সকাল ৯.০০ থেকে বেলা ১.১৫ টা পর্যন্ত 


, নাষেরা, 


রারানা 
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খু 18) 119১1191451 


হন বাল রি 


তে ৮১: 4৮9১০ ৬৬) 24৯৮৮ ৪৬) 1088৬ ই8-০৮ 

4২ এ ৪ 3১১১১ ২, এলা 

1159515, / ৫৮ & টি ৪ টা এঃটাত ১৯১ ₹:141%ধু 
40০ ২৪৫ 918) 780571428৯০ 

১১১১, | ৮১১৮২ হা] ৮৬ 

9 8161১ ৮৪৬ট 4৪১ ১০৬৪ চা, 142১) ৮1০৬৫ ৯৫৯১০ 681১১ ৬905008598১ 

2১158 15৯05 ১2 145158 ৬ই ? বে 

৪ 14৯5 1:9৬ উএ০ ৯/০12168 $ ৮ ৮০ 91485 191 


[45908৮8১189 8:8 
142৮] ১1০৮৩ [খই] ৮০/২৯০1৪ £ ৮৫৪ টি ০০ নব 


4৪৬ ৮৪০ ১২৯৮ (৪৪ ৪২৪ 
৪২০৬৯ ৮0৪ ৪৭4৪৪ ৬৬ া ছি জাতারি 
পণ 8৮ এটি. 


৮১১১৬৯11৪1৮ 


৮৪৮ উ :11৬খ৭ 


৮৮০ 188 


শট 
০০ 


